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প্রাথমিক কথা 


যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রূপ যে কি হইবে__তাহা এখনই বলা কঠিন, তবে এই 
মহাসমরের পরিণাম ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন রূপ আশা করিয়া পৃথিবীর পরবর্তা রূপের 
এক-একটি নূতন পরিকল্পনা উপস্থিত করিতেছে । আমরা বৰ্তমান যুগে এই 
বিশ্বব্যাপী মহাসমরের মধ্যে জড়িত হইয়া! নানাভাবে দেশের দীনতার কথা সুস্পষ্টরূপে 
উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইতিপূর্বে আর একবার যখন এইরূপ ছু্দিন 
আিয়াছিল, তখনও আমাদের অসহায়তার কথা এমনিভাবেই প্রকট হইয়া দেখা 
দিয়াছিল এবং এ মহাযুদ্ধের অবস্যস্তাবী ফলস্বরূপ দেশের মধ্যে নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
গঠিত হইয়াছিল । বর্তমানের সমস্যা অধিকতর কঠিন, কিন্তু সমাধান অসম্ভব নহে । 
এই কথা মনে হওয়ায় দেশকে শিল্পপ্রতিষ্ঠান দ্বার| সমৃদ্ধ করিবার কি কি সুযোগ 
. বর্তমান, তাহার পরীক্ষা পুঙ্থন্পুঙ্খভাবে হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল । 
সমস্তাটি সমন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে! আলোচ্য, কিন্ত এ বৃহত্তর কার্ক্ষেত্রের কথা না 
ভাবিয়া আমি এই ক্ষুদ্ৰ পুল্তিকায় কেবল বাংলাদেশের সমস্তাটিই আলোচন! করিবার 
চেষ্টা করিলাম । ইহার কোনে] কোনে! অংশ সমস্ত ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু 
সে কথা ভাবিতে গেলে আরও নানাবিধ প্রশ্লের উদয় হইবে । এইজ ক্ষুদ্ৰতর 
সীমার মধ্যে, কি করিলে আমরা অন্তত এই প্রদেশটিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিতে 
পারি, তাহারই আলোচনা! করিলাম। এ দেশ ক্ৃষিকর্সের জন্য মুখ্যত উপযুক্ত 
হইলেও, এখানে সাফল্যের সঙ্গে শিল্গালয় গঠিত হওয়া সম্ভব । জগতের কোনো 
দেশই বর্তমানে কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল নহে-_পরন্ত কৃষির অধিকতর 
উৎকর্ষ বিধানের অন্ত প্রত্যেক দেশেই একাধিক শিল্পালর গঠিত হইয়াছে। আমাদের 
এই বাংলাদেশেও এরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন । এইজন্তই অতীতের দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমানের 
সহিত খাপ খাইবে না। পুরাতনপস্থীর| যাহাই মনে করুন না কেন, এই যুগের 
সভ্যতা নূতনতর উপাদানে গঠিত। বর্তমানে অতীতের গো-শকট যেমন লোকের 
দুরের পথে যাতায়াতের জন্য একেবারেই অচল হইয়! উঠিয়াছে, তেমনই যন্ত্রযানের 
সহিত মানবের চিন্তাধারাও দ্ৰুত পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। কাজেই আমাদের 
পারিপাপ্বিকতার পরিবর্তন অবশ্থস্তাঁবী। বাংলাদেশ সমুত্ৰ-পারের বিভিন্ন স্থান 


হ্‌ বুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


হইতে বিত্ত সংগ্রহ করিয়| ও সেই সকল দেশে নিজ পণ্য বিক্রয় করিয়া অতীতেও 
সম্বদ্ধ হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার সুযোগ অধিকতর পরিমাণে পাওয়া যাইবে । 
অতএব এ সুযোগ গ্রহণ না করিবার কি অর্থ থাকিতে পারে? এই সুবিধা 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারে, তাহার পুর্ণতর 
আলোচনা প্রয়োজন । 

আলোচনা হইলেই যে উহা! কার্ষে পরিণত 


নাই; কিন্তু সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার আলোচনা না হইলে কোনোদিনই এই 
সন্তাবনা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে না। এইজন্তই বর্তমান যুগে 
ভবিষ্যৎ সন্তাবনার পথ পরিদর্শন করিলে উহাকে কার্যে পরিণত করিবার যোগ্য 
লোকও একদিন জন্মাইবে, এই আশায় ভবিষ্যতের এই চিত্রটি অঙ্কিত করা প্রয়োজন 
মনে হইল । এখানে এইটুকুই বলিতে চাই যে, এ আলোচনা কেবলমাত্র কল্পনাসৰ্বস্ব 
নহে, উহ্ধাকে প্রত্যক্ষ রূপ দেওয়া, এমন কি বর্তমান অবস্থার মধ্যেও, অসম্ভব মনে 
করিবার কারণ নাই। তবে যুদ্ধের পর যখন সমস্ত দেশ অপেক্ষাকৃত শান্তমূৰ্তি 
ধারণ করিবে, তখন ইহাকে কার্ষে পরিণত করা অধিকতর সম্ভব এবং একান্ত 
প্রয়োজন হইয়া পড়িবে । 

বাঙালী জাতিকে ভাবপ্রবণ বলিয়া সকলেই উপহাস করে। 
বলিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার 
লইতেও মন রাজি হয় না । 
অগ্রসর হইয়াছে ; কাজেই 
হইয়া উঠিবে না, তাহা বিশ্বা 
হইবে যে, এই দীর্ধকাতে 
করিতে পারিতেছে। 


হইতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা 


কথাটাকে মিথ্যা 
সাম্য আমাদের নাই, তবে সত্য বলিয়া মানিয়া 
এই ভাবপ্রবণতার দ্বারা বাঙালী হু 

ভবিষ্যতেও. আমাদের চিন্তাধারা 
স করিতে পারি নাঁ। এ কথা 
লর কৰ্মবিমুখতার কুফল বা 


ষ্টির পথেও বহুদূর 
যে বাস্তবে রূপায়িত 
অবহ৷ই মানিয়া লইতে 
‘লী এখন বেশ উপলব্ধি 
বাংলার জন্য মাখন 
আদিবে__অস্টে পিয়া, হল্যাও ও আলিগড় হইতে । 


_যুক্তপ্রদেশ কিৎবা পাঞ্জাবের গমের সাহায্যে । কেরানী বাঙালী বড়বাবুর পায়ে 
তৈলমর্দন করিবার জন্য যে খাটি সরিষার তৈলে। 


তাহাকে সংগ্রহ করিতে হয় প্রদেশাত্তর হইতে ৷ 


তাহার জন্য রুটি প্ৰস্তুত হইবে _ 


- হ-স্ড = কালো” == 


প্রাথমিক কথা ৩ 


আরম্ত করিয়াছে। আশা করি শীদ্রই তাহার মধ্যে কর্মবিযুখতার পরিবর্তে 
কার্ধতৎপরত1 দেখা দিবে। / 
এতদিন তে অর্থশান্দী বাঙালী জমিদারি লইয়াই ব্যস্ত ছিল। রাজার সন্মান 
ও রাজৈধর্যই তাহার কাম্য ছিল; কিন্তু এখন দেখতেছি অর্থ ঢালিয়াও তাহার! 
কারখানায় মহুরের কাজে অগ্রসর হইয়াছে। অদ্র ভবিষ্যতে বাঙালীকে নিশ্চয়ই 
অধিকতর পরিমাণে ব্যাবসার ক্ষেত্ৰে নামিতে হইবে । মধ্যবিত্ত বাঙালীর চাকুরি- 
জীবন আর কেরানীকুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারিবে না । তাহাকে অধিকতর 
অর্থ উপার্জন করিতে হইলে শিল্পালয়ে যোগ দিতেই হইবে । ইহা ভিন্ন তাহার 
গত্যন্তর নাই। কাজেই আমার আশা কর! হয়তো অন্তায় হইবে না যে, এই ক্ষুদ্ৰ 
পুত্ডিকার পরিকল্পনাগুলি অন্তত কতকগুলি কর্মী যুবককেও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে 
আত্মনিয়োগ করিতে প্রেরণা দানে সমর্থ হইবে । এই আশা লইয়ই পুস্তিকাখানি 
প্রকাশের জন্য অগ্রসর হইয়াছি। 7 


১ 
ংলাদেশ কি শিল্পালয়ের জন্য উপযুক্ত ? 


অতীতের বাংলা প্রধানত কৃষিকার্ষেপযোগী ছিল; আজিও অনেকে মনে 
করেন যে, নদীমাতৃক এই শ্যামলভূমিটি একমাত্র কৃষির উপযোগী ক্ষেত্ৰ। কিন্তু 
তাহা সত্বেও এই বাংলার বক্ষে নানাবিধ শিল্পালয় ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছে ও তাহাদের অনেকগুলিই বেশ সমৃদ্ধ হুইয়| উঠিয়াছে। দুঃখের বিষয়, 
কোনো! বিশিষ্ট গঠনমূলক জাতীয় পরিকল্পনা লইয়া এই শিল্পালয়গুলি স্থাপিত হয় 
নাই, পরস্ত যেখানে সেখানে এলোমেলোভাবে এইগুলির উদ্ভব হওয়ার ইহাদের 
মধ্যে আত্তরিক যোগাযোগের অভাব বহিয়াছে। জাতীয় প্রয়োজনের কথা 
ভাবিয়া এইগুলকে স্থাপন করিতে হইলে, দেখা প্রয়োজন__কাছাকাছি যাহারা 
অবস্থান করিবে, তাহারা যেন পরস্পরের সহায় হয়। প্রতিদ্ন্থী হইলে উহাদের 
কোনোটিই আশাহুরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হইবে নাঁ। এইরূপ বিবেচনার অভাব 
বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । এইজন্তই বলিলাম যে, ইহারা 
কোনে জাতীয় পরিকল্পনার প্রেরণায় প্ৰতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাহা সড়েও যখন 
এই প্ৰতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তখন ইহা! স্বীকার করিতেই হইবে যে, 
কৃষিপ্রধান বাংলার মাটিতেও শিল্পালয়ের জন্য যথেষ্ট সুবিধা বৰ্তমান । এইজন্তই 
আমরা--যাহার| বাস্তব জীবনের খু'টিনাটির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হইয়া 
গিয়াছি, কবিভাবাপন্ন বুবজনের হ্যায় শিল্পালয়ের চিমনির ধূম উদ্গীরণের চিত্রে 
স্বাভাবিক সৌন্দৰ্ববোধ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় পীড়িত হই না, তাহারা-__শিল্পালয় প্রতিষ্ঠার 
কথার আতঙ্কিত না হইয়া অনাগত বাঙালী-জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির কথা ভাবিয়া 
বরং আনন্দ বোধ করি। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কৃষি ও শিল্পকার্য পরস্পর- 
বিরোধী নহে। ইহাদের একটি অপরের সহায়। অতএব শিল্পোন্নতি যেমন 
কৃষি ফলনের অধিকতর উৎপাদনের মুখাপেক্ষী, তেমনই বর্তমান যুগে শিল্পপ্রধান 
দেশ তাহাদের অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে উন্নততর সার দিয়া ও আধুনিকতম 
লাঙল দ্বারা চাষ করিয়া আশ্চর্যরূপ অধিক ফলন ঘটাইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে 
এইরূপ উদ্বাহরণের অভাব নাই। বাংলাদেশে ফসলের পরিমাণ ক্রমাগত প্রতি 
বংসরই কমিয়া যাইতেছে। এই ক্ষতির প্রকৃত কারণ নিৰ্ণর করিয়া শিল্পপরিচালকের 


বাংলাদেশ কি শিলালয়ের জগ্য উপযুক্ত ? ৫ 


কুশলী হত্তের সাহায্যে এ কারণগুলি নিবারণ করিয়া আমাদের কৃষিক্ষেত্ৰকে 
অধিকতর উপযোগী করা একান্ত বাঞ্চনীয় । কৃষিকার্ষের দ্বারা বহুবিধ ফসল 
অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিলে একাধিক শিল্পালয় গঠিত হইতে পারিবে । 
কাজেই আমার মনে হয় যে, প্ররুতিদেবীর কল্যাণে ভারতের অন্থাঙ্ক প্রদেশের 
তুলনায় বাংলাদেশই শিল্প ও কৃষিকার্ষ উভয়ের জন্যই উপযুক্ত । 

শিল্প নানাবিধ। প্রত্যেকটি শিল্পপরিচালনকার্ষে যাব্রিক শক্তি ও কীচা 
মালের প্রয়োজন । এই উভয়বিধ উপায়ের ব্যবস্থা না হইলে শিল্পালয় পরিচালন 
সম্ভব নহে। এই দ্বিবিধ উপায়ের কথা একে একে আলোচনা! করিব ৷ 

প্রথমত শক্তির কথাই ধর! যাউক ৷ যান্ত্ৰিক শক্তি বিভিন্ন যুগে ভিন্ন রূপে 
উৎপাদিত হইয়াছে । মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, 
আদিম যুগের অপেক্ষাকৃত অধিকতর অসহায় মানুষ নিজদেহ দারা যপ্ত চালনা 
করিয়া থাকিত, আজিও সেই আদিম উপায়ই বহু ক্ষেত্রে অবলম্বিত হুইতেছে। 
ক্রমশ দৈহিক পরিশ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে মান্য হাতে বা পায়ে চালানো কল 
উদ্ভাবন করে। বত'মানে কুটরশিল্প-পরিচালনকারীদের অনেকের গৃহে এইরূপ 
যন্ত্র ব্যবহৃত হুইতেছে। কিন্তু এইরূপ যপ্রসহযোগে কার্ষের গতি কেবল দেহ- 
সহযোগে যাহ! হইত তাহা হইতে দ্রুত হইলেও যথেষ্ট দ্রুত হইতে পারে না; 
শ্রমোৎপন্ন বন্তর পরিমাণও আশানুরূপ অধিক হয় না । কাজেই কোথাও কোথাও 
পশ্বাদির সহযোগেও মানব দৈহিক শ্রম লাঘব করিয়া থাকে, কিন্ত এইরূপে 
অধিকতর কার্য সম্পন্ন হইলেও অমলাববের ইহা শ্রেষ্ঠতম উপায় নহে । এইজন্য 
পরে আবার স্টীম-শঙ্তির সাহায্য লওয়| হইল । স্টীম-শক্তি সহযোগে যেমন 
সুব্বহৎ রেলগাড়ি টানিয়| লইয়া যাওয়া হইতেছে, তেমনই স্টীম-এপ্লিন শিল্পালয়ে 
স্থাপন করিয়া দ্রুততর বেগে শ্রমোংপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি কর! হইতেছে। 
কিন্তু বর্তমান যুগে ইহাকেও স্থানচ্যুত করিয়া বিদ্যুংশক্তি কার্ষে নিযুক্ত হইতে 
আরস্ত করিয়াছে । আধুনিকতম যান্ত্রিক শক্তি বলিতে এইজন্টই আমর! বিদ্যৎ- 
শক্তির কথাই ভাবি। এখন দেখা প্রয়োজন এই বিছ্যুৎশক্তি কি এ দেশে 
সহজলভ্য ? অনেকেই মনে করিবেন ইউরোপ বাঁ আমেরিকায় বিদ্যুৎশক্তি 
সহজলভ্য হইলেও এ দেশে উহার কথা চিন্তা করা বাতুলতার সমতুল্য হইবে। 
কারণ কলকাতার ন্যায় সুবৃহৎ শহরেও ছুই আনা! ইউনিট দরে বিদ্যুৎ পাইয়াও 
শিল্পালয় গঠন করা সম্ভব নহে । কাজেই বাংলাদেশের অন্তান্য শহরে আট হইতে 


৬ যুদ্ধোত্তৰ বাংলার কৃষি ও শিল্প 


বারো আনা পর্যন্ত ইউনিট দরে বিদ্যুৎশক্তি কিনিয়া শিল্পকার্য পরিচালনা করা যে 
অসম্বব, সে কথা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্তেও আমার মনে হয়, 
বঙ্গভূমিতে বিদ্যশক্তি সহজলভ্য হওয়| অসম্ভব নয়। নি 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্তু বর্তমানে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। 
প্রথম উপায় হইল স্টীম-শক্তি সহযোগে ডাইনামো ঘুরাইয়া বিদুৎ উৎপাদন করা, 
আর দ্বিতীয়, জলশক্তি দ্বারা জল-তুবিন ঘুরাইয়| অগ্যবিধ ডাইনামো হইতে 
বিদ্যুৎআ্োত উৎপাদন করা । একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে 
যে, বাংলাদেশে প্রাক্কৃতিক কল্যাণে এই উভয়বিধ উপায়ই বিদ্যুৎ উৎপাঁদনকার্ষে 
হইতে পারে। স্টীমের অঙ্গ প্রয়োজন হয় পাথুরিয়া কয়লা, এবং জলশক্তির 
অন্ধ একাত্ত আবশ্যক উচ্চভুমি। ইহাদের প্রথমোক্ত পদার্থটি বাংলার পশ্চিম 
প্রান্তে প্রচুর পরিমাণে পাওয়| যায় এবং শেষোক্ত উচ্চভুমি সুবিস্তৃত হিমালয়পর্বতরূপে 
সার! বাংলার উত্তর প্রান্তকে বেষ্টিত করিয়া বিমান রহিয়াছে । 
আসানসোল ও রানীগঞ্জের কয়লার খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে পাথুরিয়া 
কয়ল| নিত্য উঠিতেছে। রেলযোগে ইহাকে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুর্দিকে 
প্রেরণ করা হইতেছে। বাংলার প্রতি গৃহে আজ ইহার বহুল ব্যবহার হইতেছে [| 
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইলে এই কয়লা বহু শতাব্ী 
ধরিয়া বাংলাদেশের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। কিন্তু বৰ্তমানে ইহার ব্যবহার 
প্ৰকৃত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হইতেছে না, পরন্ত নানাভাবে ইহার অপব্যয় ঘটিতেছে। 
প্রথমত কয়লা উত্তোলন সময়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাববশত খনির 
অধিকারিগণ যে-কোনো প্রকারে কিছু কয়লা বাজারে চালাইবার জন্তু বাহির 
করিয়া আনেন, কিন্তু এ সঙ্গে যে বিরাট পরিমাণ কয়লার চূর্ণ খনি হইতে উত্তোলিত 
হয় তাহা প্রায় নষ্ট হইয়| থাকে | অথচ ইউরোপের কোনো খনিতেই এইরূপ ঘটে 


না। জার্মানিতে অতি নিক্ব শ্রেণীর এক কয়লা পাওয়া যায়, উহাকে ‘ব্ৰাউন কয়লা? . 


বলা হইয়া থাকে । ইহার মধ্যে দাহমান পদার্থের তুলনায় জলীয় ভাগ অত্যন্ত 
অধিক | এই কয়লাও সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রূপান্তর হণ করিয়! মানুষের 
কাজে লাগিতেছে, অথচ এই দেশের গুড়া কয়লার ব্যবহার প্রায় কিছুই নাই 
বলিলেই চলে । আধুনিকতম স্টীম-এপ্রিনে গোটা করলার পরিবতে চুৰ্ণ কয়লাই 
দাহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে । এই গুঁড়া কয়লা ছুরদুরাত্তে রপ্তানি কৰা একটু 
কষ্টসাপেক্ষ এবং বিপদসন্থুল, কারণ উহ অতি সামান্য ব্যাপারে জ্বলিয়া উঠিতে 


বাংলাদেশ কি শিল্পালয়ের জগ্য উপযুক্ত ? ৭ 


পারে । এইজন্য উহাকে খনির কাছাকাছি কোথাও কাজে লাগাইতে পারিলেই 
সর্বাপেক্ষা সহজে উহ! ব্যবহৃত হইতে পারে । আসানসোলের আশেপাশে যন্ত্র 
স্থাপন করিয়া এই গুঁড়া কয়লাকে যেমন দাহরুপে ব্যবহার করিয়া! বিদ্যুৎশক্তি 
উৎপাদন করা যায়, তেমনি উহার দ্বারা কয়লার ইষ্টক প্রস্তুত করিয়াও দুরদেশে 
উহাকে প্রেরণ করা সম্ভব । যে ভাবেই হউক, এই চূৰ্ণ কয়লা ন ন! করিয়া উহাকে 
কার্ষে নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয় । বত মানে উহার এরূপ কোনে! নিয়োগ ন! থাকায় 
ইহা প্রায় নষ্ট হইয়া থাকে । কেবল মাত্র এইরূপ দাহ সহযোগেই প্রচুর পরিমাণে 
নৃতনতর শক্তি তথায় উৎপাদিত হইতে পারে । এতদ্যতীত সাধারণ কয়লা তো 
রহিয়াছে, কাজে কাজেই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার জন্তু যে পরিমাণ কয়লার 
তথায় প্রয়োজন হইবে, তাহার অভাব কোনোদিনই ঘটিবে না। এইরূপে উৎপাদিত 
বিহ্যংশক্তি তথ| হইতে যেমন কলিকাতায় নীত হইতে পারে, তেমনই পশ্চিমে ও 
উত্তরেও কিছুদূর পৰ্যন্ত উহাকে প্রেরণ করা সম্ভব । 

বিদ্যুৎশক্তি বাহিত হয় ধাতব তারের সাহায্যে, এইরূপ বিদ্যুৎবাহী তার 
আসানসোল হইতে কলিকাতা পৰ্যন্ত বিস্তৃত হইলে পথিমধ্যে প্রায় প্রত্যেক স্থানে এই 
শক্তি সহজলভ্য হইবে । কেবল তাহাই নহে, তখন আর কয়লার সাহায্যে স্টীম- 
ইঞ্জিন সহযোগে রেলগাড়ির চলাচল প্রয়োজন হইবে না, পরস্ বিদ্যুংশক্তি যেমন 
কলিকাতা ট্রামগুলিকে দ্রুত টানিয়া লইয়! যায়, তেমনি এই শক্তিশালী বিছ্যৎ- 
স্রোত যাত্রী ও মালপুর্ণ ট্রেনখুলিকেও অনায়াসে টানিয়া লইয়া যাইবে । 

কয়লা! ব্যবহারে নানাবিধ অসুবিধা, তাহার মধ্যে ধুম উদ্‌গীরণের কথা বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । স্বাভাবিক কারণে বাংলার বায়ু পশ্চিমের স্তায় শুফ নহে 
পরন্ধ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জলীয় বাল্পে পূর্ণ। এই জলীয় বাস্পের মধ্যে ধূম 
বর্তমান থাকিলে তাহাকে সহজে অপসারিত করা যায় না। কাজেই ইহা 
দেশবাসীর স্বাস্থ্য নষ্টের একটি কারণরূপে সর্বদাই আমাদের জাতীয় জীবনকে 
বিপদাপন্ন করে। আমাদের দেশের বতমান পরিচালিত রেলগাড়িগুলি এইরপে 
দেশের স্বাস্থ্যকে বিপদাপন্ন করিয়াছে । ইহা ব্যতীত বাংলাদেশে প্রায় প্রত্যেক 
গৃহে কয়ল| ও কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ইহাতে উদ্গীরিত ধুমের পরিমাণ 
বাড়িয়াই যায়। এই বিভিন্ন "উপায়ে উদগীরিত ধূমরাশি একত্র হইয়া বাংলার 
বায়ুস্তরকে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য ও সন্ত] হইলে 
এইসকল বিভিন্ন কারণে কয়লা ও কাঠের ব্যবহার কমিয়া যাইবে, কাজেই তখন 

/ 


৮ বুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


আমরা! নির্মলতর বায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিব। ইউরোপের 
মধ্যে সুইযার্ল্যা্ড দেশটি এই হিসাবে অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ তথায় স্টীম-এপ্রিমের 
প্রচলন মাই, সমস্ত দেখটি বিদ্যুৎ সাহাযোই যাবতীয় কাৰ্য সম্পাদন করে। ট্রেনগুলি 
সবই যিছ্যৎপত্লিচালিত ৷ হুইযার্ল্যা্ড ছুই চারি দিন বাস করিয়া ইটাঘিতে গমন 
করিলে এই ছুই দেশের বায়ুমগ্জলের পার্থক্য প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 
সুইযার্ল্যাগ্ড এই অঙ্থই. স্বাস্থ্যনিবাস । ফুসফুস রোগের জন্য এখানে সর্বোত্তম 
৷ স্বাস্থ্যাগার রহিয়াছে। 

যদি পূর্বোক্ত পরিকল্পনা অহযায়ী বিহ্যৎশক্তি উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে 
কেবলমাত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানই নহে, পশ্চিম-বাংলার সমস্ত রেলপথ এই বিদ্যুৎ দ্বারা 
পরিচালিত হইয়া সমন্ত দেশকে ধুম ধুলি ও ভস্ম ফইতে রক্ষা করিবে। এই বিদ্যুৎ 
ধারা যে পথ দিয়! প্রবাহিত হইবে তাহার চতু্পাৰ্শ্ব্থ বিছ্যৎশক্তি সহজলভ্য হওয়ায় 
সর্বত্র ছোট বড় নানারূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনের সহায়ত! হুইবে । বাংলাদেশে 
আবহমানকাল বহুবিধ কুচীরশিল্প চলিয়া আসিতেছে । এই সহজলভ্য শক্তির 
সাহায্যে তাহার| নূতন প্ৰেরণ| পাইবে। এতদ্যতীত আরও নূতন নূতন বহুবিধ 


শিল্পালয় ক্রমশ গঠিত হইতে থাকিবে। ইহাদের কথা পরে বিশদ্ররূপে আলোচনা 
করিব | ১ 


তুতয়াছে। সুইডেন ও 
ছে বলিয়| এ সকল দেশে 


নানাবিধ শিল্পালয় সহজে গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক জলপ্রপাত না থাকিলে 


মান্য নিজ পরিকল্পনার সাহায্যে কৃত্ৰিম উপায়ে বিরাট জলাধার নিৰ্মাণ করিয়াও _ 


জলপ্রপাত প্রস্তত করিতে পারে। ঘক্ষিণ-ভারতে টাটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত 
ইলেক্‌টি ক কারখানাটি এইরূপ পরিকল্পনার দ্বারাই নিগিত হইয়াছে। যদিও এই 
পরিকল্পনার শবত্রপাতে লোকে উহা প্রতিষ্ঠাতাদের কাৰ্যকে অসম্ভব মনে করিয়া 
তাহাদ্দগকে উপহাস করিয়াছিল, তথাপি পরবর্তা কালে ইহা অসম্ভবকে সম্ভকে 
পরিণত করিয়াছে, ইহার ফলে দক্ষিণ-ভারতের পুরান রূপ সম্পূর্ণরপে পরিবর্তিত 
হইয়া গিয়াছে। 


মহীশুর রাজ্যে নর্মদার অলধারার সাহায্যে এই অম্পদিন পূর্বে পচণ্ড বিদ্যুৎশক্তি 


বাংলাদেশ কি শিল্পালয়ের জন্য উপযুক্ত ? ৯ 


উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ও ইহার সহযোগিতায় তথায় আধুনিকতম 
কতকগুলি রাসায়নিক শিল্পালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । আমার মনে হয় 
বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত সুউচ্চ এবং স্ুবিস্তৃত হিমালয়পর্বতশ্রেণীর 
গাদদেখেও এইরূপ কতকগুলি জলাধার প্ৰস্তত করা সম্ভব । এই কঙ্গনাকে কপ 
দিতে পারিলে সমস্ত উত্তর বঙ্গেও বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য হইয়া পড়িবে |: এই সকল 
স্থানে বতমানে কয়লার সাহায্যে ষ্টীম উৎপাদন করিয়। শিল্পালয় পরিচালন করা 
অপেক্ষাকৃত অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ । কাজেই বিদ্যুৎ সহযোগে নূতন নিসাব 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই এদ্েখকে সম্পদৃখালী করিবে । 

পশ্চিম-বঙ্গে দামোদর নদের বিপুল জলধার! প্রতি বংসর নানাবিধ অনর্থের 
স্থতি করে। রাচি ও হাজারিবাগের গিরিগাত্র বাহিয়া বাংলাদেশের সমভূমিতে 
অবতরণ করিবার পূৰ্বে যদি অন্তত আংশিকভাবে এ জলরাশিকে আবদ্ধ কুরা যায়, 
তাহা হইলে হঠাৎ বন্ধ! নামিয়! বর্ধমান ও হুগলি জেলায় বাৎসরিক যে অনৰ্থ 
ঘটায়, তাহা! আর ঘটাইতে পারিবে না। অথচ এ জলরাশি আবদ্ধ হইলে পরে 
উহাকে হইচ্ছাহুরূপ বেগে দ্রামোদরবক্ষে নামিতে দিলে তাহার সাহায্যেও 
বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তে নবীন বিদ্যুত্ধার| উৎপাদিত হইতে পারে 
অধিকস্ত এই বিপুল জলরাশির কিয়দংশ, অপেক্ষাক্কত নিয়তর ভূমিতে আর একটি 
দ্বিতীয় জলাধারে আবদ্ধ করিলে দামোদরের অতকিত বন্ধ! যেমন বন্ধ করা যায়, 
তেমনি প্রায় সমস্ত বৎসর ধরিয়। উহাকে পূর্ববঙ্গের হয় একটি স্রোতস্বতী নদীতে 
পরিণত করিয়া! উহার উভয় পার্খের অপেক্ষাকৃত উষর ক্ষেত্রকে সমস্ত বৎসর ব্যাপী, 
স্বষিকার্ষের জন্য উপযোগী করিতে পারা যায় । আমার মনে হয়, এই পরিকল্পনাকে 
কাযে পরিণত করিতে আর বিলম্ব করা মোটেই উচিত নহে। গত ১৩৫৮ 
বঙ্গাঝে দাযোদরের বস্তার ফলে কলিকাতা ও হুগলি জেলার বহুলাংশে ভবিষ্যৎ 
ক্ষতির যে সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরিকল্পন! কার্যে পরিণত 
করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়| পড়ে। এ সম্বন্ধে বাংলা গভর্মেন্ট সমণ্ত অঞ্চলটি, 
পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছিলেন ৷ পুর্বোলিখিত জলাধার স্থাপন করিবার সপক্ষেই 
ভাহারা বিশেষজের অভিমত পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই ব্যাপারটি 
পুনরায় আলোচিত হইলে এই পরিকল্পনাকে প্রকৃতরূপে কার্করী করা অসম্ভব 
হইবে না। 


এই দুইটি অঞ্চল ছাড়া বাংলার উত্তরপূর্ব সীমান্তেও জলাধার স্থাপন করা সম্ভব + 


৯০ যুদ্ধোত্তর বাংলার কৰি ও শিল্প 


আসামের গিরিগাত্র মধ্যে একাধিক উপযুক্ত স্থানে সুবৃহৎ জলাধার স্থাপন করা 
যাইতে পারে । ইহা! ভিন্ন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের বেগবান শ্ৰোতোধারার সাহায্যেও 
বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব প্রান্তে যথেষ্ঠ পরিমাণ বিহ্যংস্রোত উৎপাদিত হওয়| সম্ভব ৷ 
‘আসাম গভর্মেন্টের সহিত যুক্তভাবে কার্য চালাইলে কেবল হাইডে!-ইলেকৃট্টিক নহে, 
"আসাম-কয়লার সাহায্যেও এ অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতে পারিবে । কাজেই 
দেখ! যাইতেছে যে, বাংলাদেশের অন্তত তিনটি দিক হইতে প্রচুর পরিমাণে নূতন 
“এবং প্রচণ্ড শক্তিশালা বিছ্যুৎআ্োত উৎপাদিত হইতে পারে । 


বাংলা-মাতার পাদদেশ ধৌত করিয়া যে সাগরবারি সর্বদাচঞ্চলা রহিয়াছে, 
ভবিষ্যতে তাহাকেও যে কার্ষে নিয়োজিত করিতে না পারা যাইবে এমন নহে। 
পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ জোয়ার ও ভাটার চঞ্চলগতিবেগকে ধরিয়! সাগর-স্রোত 
হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্ট চলিতেছে । এখানেও তাহ| অসম্ভব বলিয়া মনে 
করি না, তবে এখনও উহ! পরীক্ষাপাপেক্ষ। যদ এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ 
কর! যায়, তাহা হইলে বাংলাদেশের চতুষ্পার্ব হইতেই অল্লাধিক পরিমাণে 
বিদ্যংআোত উৎপাদিত হইতে পারিবে । এইরূপ সুবিধা বাংলাদেশে ন! থাকিয়া 
পাৰশ্চান্ত্য যে কোনো! দেশে থাকিলে তাহারা নিশ্চয় ইহাকে বহু পূৰ্বেই কাজে 
লাগাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের অলস প্র্কৃতি আজ পৰ্যন্ত আমাদিগকে 
এই সুযোগ গ্রহণ করিবার জন অনুপ্রাণিত করে নাই । কিন্তু চিরকালই কি আমরা! 
নিক্রিয় থাকিব? উপযুক্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সহযোগে আজিকার এই কল্পনাকে 
রূপ দিতে অধিক বেগ পাইতে হইবে না। ইহার জন্তু প্রয়োজন উদ্যোগী পুরুষের 
ও সহানুভূতিশীল রাষ্্রশক্তির। আমার মনে হয়, এখন এমন সময় সমাগতপ্রায় 
যখন আমরা এই উভয়বিধ উপায়ই গ্রহণ করিতে পাঁরিব | উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত 
সহানুভুতিসম্পন্ন রাধশক্তির যোগাযোগ সত্বর বটিবে । 


অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলাদেশে শিল্পালয়পরিচালন জন্তু যে শক্তির 
প্রয়োজন তাহা আমরা সহজেই পাইতে পারিব। এখন দেখা যাউক এখানে, 
শিল্পকার্ষের উপযুক্ত কি কি ক!চা মাল কত পরিমাণে পাওয়া যাইবে । এই কাচা. 
মালকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। প্রথম, খনিজ পদাৰ্থ যাহা স্বাভাবিক 
উপায়ে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকে । আর দ্বিতীয়, কৃষিজাত দ্রব্য, ইহাকে চেষ্টা 
দ্বারা উৎপাদন করিতে হয় ও তাহার পরিমাণ চেষ্টানুয়ায়ী অল্লাধিক হইতে পারে, 


বাংলাদেশ কি শিল্পালয়ের জদ্য উপযুক্ত ? ১১ 


কিন্ত প্রথম শ্রেণীর দ্রবারাজির পরিমাণ বাড়ানে| সম্ভব নহে। উহ যে-পরিমাণে 
বর্তমান রহিয়াছে, তাহাই কাজের জন্য নিযুক্ত হইতে পারে । 

শল্তহ্ামলা এই সুন্দর দেশটিতে খনিজ পদার্থ তেমন অধিক পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া যায় ন! ; তবু কয়লার হ্যায় মুল্যবান খনিজ বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তে 
বিস্তৃত ক্ষেত্ৰ পূৰ্ণ করিয়! রহিয়াছে_সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এই 
করলার সাহায্যে বিদ্যৎ উৎপাদনের কথা পুর্বে বলিয়াছি, কিন্তু উহাই কয়লার 
একমাত্র ব্যবহার নহে । . কয়লার সাহায্যে কতগুলি রাসায়নিক শিল্পালয় চালানো 
সম্ভব তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। কয়লা ব্যতীত 
অল্লাধিক পরিমাণে লৌহখনিজও বাংলার প্রাস্তদেশে এবং বৰ্তমান বিহার প্রদেশের 
উপকণ্ঠে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় । এই লৌহখনিজ হইতে নানা শ্রেণীর লোহ 
প্রস্তুত হুইয়া বিভিন্ন কার্ষে নিযুক্ত হইতেছে । একটু যত্ন করিলে এই লৌহ প্রস্তুতের 
জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে আরও বহুবিধ 
ছাটবড় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে,পারে। ইহার পর চুনাপাথর ও জিপ সামের কথা 
উল্লেখ করা যায়। এই পদাথগুলি চুন ও সিমেণ্ট প্ৰভৃতি গৃহনিৰ্মাণোপযোগী দ্ৰব্য 
প্রস্তুতের জন্ত যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি ইহার সাহায্যে আরও বহুবিধ কারখানা! 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ॥ ফায়।রত্রিক বা তাপসহ ইঞ্টক নির্মাণোপযোগী কাচা মালও 
বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়| গিয়াছে ও তাহার সাহায্যে ফায়ারত্রিক প্রস্তুত 
হইতেছে। ইহা ব্যতীত বকৃসাইট ও কাদা জাতীয় মাটি হইতে নানারূপ চিনা- 
মাটির পাত্রাদি প্রস্তুত হইয়| থাকে । এই সমস্ত পদার্থ নিয়মিতভাবে আহত হইয়া 
নানা কার্ধে উন্নততর উপায়ে ব্যবহৃত হইতে পাঁরে। দেশের দক্ষিণ অংশে যে 
সমুদ্রজল চিরবর্তমান, তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন করিয়! বিশিষ্ট 
কর্মে উহাকে নিযুক্ত করা যায়__সে কথাও পরে বলিতেছি। খনিজ পদার্থের সম্বন্ধে 
আমাদের সচ্ছলতা অত্যন্ত অধিক না হইলেও আমাদের ক্কষিজাত সম্পদকে 
ইচ্ছাইষায়ী বৃদ্ধি করা সম্ভব । আজ এই মুহুর্তে আপাতদৃষ্টিতে এ কথার সত্যত! 
প্রমাণ হয় না, কারণ দেশব্যাপী এই দারুণ থাগ্ভাভাবের মধ্যে কে ভাবিবে যে 
বাংলাদেশ তাহার স্বকীয় আহাৰ্য নিজ ক্ষেত্রে উৎপাদন করিতে সক্ষম । কিন্ত বোধ 
হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, বাংলার বহির্ভাগ হইতে যে পরিমাণ খান্তড্ৰব্য 
পূর্বে এ দেশে আনীত হইত তাহার অভাবই বর্তমানের এই সুদূরপ্রসারী 
হাহাকারের প্রকৃত কারণ নহে, কারণ বাংলাদেশ হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রেচুনের 


১২ ৰ যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


পতনের পূৰ্বে যে পরিমাণ চাউল পাশ্চাত্ত্য দেশাভিমুখে প্রেরিত হইত, ভারতের 
বহির্ভাগ হইতে আনীত চাউলের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা তেমন অধিক ছিল না। 
এই হাহাকারের মূলে রহিয়াছে কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যণ্ডির অদুরদশিতা, ও তৎসহ 
মিলিত হইয়াছে__তাহাদিগের সততার অভাব |, যে চক্রান্তের ফলে বর্তগানের 
এই ছুরবস্থার আবির্ভাব ঘটিরাছে, তাহা সৰ্বকালে সংঘটিত হইতে পারিত .ন|। 
বিচক্ষণ ব্যক্তি দ্বারা দেশের শাসনকাৰ্য পরিচালিত হইলে এইরূপ অবস্থার 
আবির্ভাব পুনরায় ঘটবে না, ইহ! অতি সত্য কথা । কাজেই দেশের কৃষিজাত পণ্য 
যথেষ্ট বধিত করা যে সম্ভব, সে কথা সহজেই অনুমেয় ৷ কৃষিজাত কোন্‌ 
কোন্‌ পদাৰ্থ কি ভাবে শিল্পে নিযুক্ত হইতে পারে এবং কিরূপেই বা ক্বুষির উন্নতি 
ঘটানো সম্ভব, ইহাও আর একটি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইল ৷ 


২ . 
ংলার খনিজসম্ভার 


বাংলার খনিজসন্তার বলিতে গেলে সৰ্বপ্ৰথম পাধুরিয়| কয়লার কথাই মনে 
হয়। কলিকাতা হইতে ১২০ মাইল পশ্চিমে রানগঞ্জে কয়লার খনি আন্ত 
হইয়াছে ও উহা প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত । ইহার দক্ষিণ-গুর্বের বিভূতি 
প্রায় ২০ মাইল । এই কয়লার ক্ষেত্র প্ৰকৃতপক্ষে সুদূরবিস্তৃত দামোদর উপত্যকার 
একাংশ মাত্র দামোদর উপত্যকার কয়লাক্ষেত্র পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের শিংরওলি 
পৰ্যন্ত বিারলাভ করিয়াছে এবং টাটাপানি হইতে এই কয়ল|-শুর দক্ষিণে ঘুরিয়া 
রায়গড় ও হিদীরের রায়পুরক্ষেত্র পর্যন্ত গিয়াছে । তথা হইতে প্রায় এক শত মাইল 
পূৰ্ব-দক্ষিণ হইয়| উড়িস্তার তালচের রাজ্যের কয়লাখনির মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে । 
বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ত্রাঙ্গণী নদীর উত্তর তীরে রাজমহল পাহাড় 
অবস্থিত | এ পাহাড়ের নিয়েও প্রায় ৭০ বর্গ-মাইল ব্যাপী হুর| চাঁলার ভিটা, 
পীঁচওয়ারা মহুয়াগ! ও ব্ৰাহ্মন এই পাঁচটি কয়লাক্ষেত্র বৰ্তমান । এই স্থানে লুকায়িত 
কয়লার পরিমাণ ২১ কোটি টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । এই খনি হইতে অধিক 
পরিমাণে কয়ল| উত্তোলিত হয় নাই, তবে স্থানীয় প্রয়োজনাহুপারে অল্প পরিমাণ 
কয়ল! তোলা হয়। অবশ্য এই কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে। 


| 


বাংলার খনিজসম্ভার ১৩ 


রানীগঞ্জ ঝরিয়া বোকারো! প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায় । 
ইহার স্তর প্রায় চার ফুট হইতে ছুই হাজার ফুট পর্যন্ত গভীর । এই কয়লার পুর্ণ 
পরিমাণ ১৯৩৪ রীস্টান্দে ৬ হাজার কোটি টন বলিয়| অনুমিত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
মাঝারি কাজ-চাল।নে| কয়লা, যাহার ছাইয়ের অংশ প্রায় শতকরা ২০ ভাগ, তাহার 
পরিমাণ ২০০০ কোটি টন এবং উতকৃটতর কয়লা, যাহার ছাইয়ের অংশ শতকরা 
প্রায় ১৬ ভাগ, তাহার পরিমাণ দাড়ায় ৫০০ কোটি টন ৷ এই পরিমাণ কয়লা 
নিয়েদ্ব৷ত তালিকা হুযায়া বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে প্ৰাপ্তব্য = 

কাজ-চালানে| কয়লা 


গিরিডি ও জয়ন্তী ৮ কোটি টন 
দ।্িলিং পর্বতের নিম্নদেশ হার 

, রানীগঞ্জ ঝরিয়। বোকারে। ইত্যাদি স্থান STONES LEU 
শোণ ছটে।র ও সোহাপুর উপত্যকা 21475 BL 
ছত্ৰিশগড় ও মহানদী (তালচের) NSO 
বাতপুরা প্রদেশ ১৬৮: 
ওয়ার্ণা গোদাবরী চট) 

J উৎকৃষ্ঠতর কয়লা পু 
গিরিডি জয়ন্তী ৫ ন ৪ কোটি টন 
রানীগঞ্জ ) ৯৮৪ 
ঝরিয়! ১২৫2৮ 
বোকারো! ৮০.6 
করমপুরা ৭৫174 
ছটোর জোতিল! বুড়ার (পাহারনপুর) 29104 
কুরাসিয়| ঝিলমিল ১5172 
তালচের 120 
মোহপানি, কম্জান 277৮ 
বল্লালপুর Cs +S oct নু 


ভারতবর্ধের মধ্যে রানীগঞ্জের কয়লাখনিই সৰ্বপ্ৰথম লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
১৭৭৭ গ্রষ্টাব্দ হইতে আর্ত করিয়া! ১৯০৫ খ্ৰন্টাবব পর্যন্ত রানীগঞ্জের কয়লাই বেশী 
পরিমাণে চলিতেছিল। ইহার পরই বরিয়ার কয়লার খনি হইতে কয়লা! উঠিতে 


১৪ বুদ্ধোত্তর বাংলার কুবি ও শিল্প 


থাকে ৷ রানীগঞ্জ হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ১৯৩২ খ্ৰস্টাকে ৬৪,১৯,০০৭ 
টন হইগ্লাছিল। স্থানে মনে হয় ৩৪০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত কয়লার স্তর 
বত'মান ৷ এই কয়লার শ্ৰেণীবিভাগ করিতে গেলে দেখা যায় যে, এখানকার 
উৎকৃষ্ট কয়লার (বরাকর যুগের) জলীয় ভাগের পরিমাণ শতকর| ১ হইতে 
৩৫ ভাগ পর্যস্ত। V০]৭t৷৪ বা উদ্বায়ী অংশ ২১ হইতে ৩০ ভাগ এবং প্রকৃত অঙ্গার- 
ভাগ শতকরা ৫২ হইতে ৬৪ ভাগ ; ইহাই উৎকৃষ্ট স্টীম কোলের অন্তর্গত । উহা 
হইতে বেশ কঠিন কোক কয়লা পাওয়া যায়। রানীগঞ্জ বা অপেক্ষাকৃত উপর শুরের 
কয়লায় শতকরা ৩ হইতে ১০ ভাগ জলীয় অংশ, ২৯ হইতে ৩৮ ভাগ ৮০170119 বা 
উদ্বায়া অংশ বৰ্তমান । ইহা হইতে কোক কয়লা ভাল হয় না, কিন্ত ইহ| উৎকষ্ গ্যাস 


কোল । বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা রানীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে নিয়লিখিত পরিমানে বর্তমান 
রহিয়াছে বলিয়। অনুমান হয় : 


১০০০ ফুট ২০০০ ফুট 
গভীরতা পৰ্যন্ত গভীরতা! পর্যন্ত 
কোকিৎ কোল ব| উতর 
কোক প্রদায়ী কয়ল] ৮১১৭১৯১১০০০ টন ২৪,১৯,০৫১০০০ টন 
নন্‌-কোকিং বা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
গ্যাস কয়ল! ৯৬১৩৬১৪৪১০০০ টন ১৫ 1,0 ৭,৩০,০০০ টন 
নিরুষ্ট শ্রেণীর কয়ল| ৪৬৩,১১,৪২,০০০ টন ৬৮৫,৯২,৯১,০০২ টন 


১৯০০ হইতে ১৯৩২ ওরস্টাব্ পৰ্যন্ত রানীগপ্-শ্েতর হইতে ১,৮৪,১৫,০০৯ টন 
কয়লা ভারতবর্ষের বাহিরে রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে সিংহল দ্বীপ লইয়াছিল শতকরা 
৫৮২, স্টেট্‌সূ সেট্‌ল্‌মেণ্ট ১৯২, সুমাত্ৰা ৬১১ হংকং ৪৯, এডেন ৪.৮ ও 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্ধ ১৩ অংশ । অথচ ওঁ সময়ের মধ্যে ১ 
ভারতবর্ষের মধ্যে আমদানি হইয়াছিল । 
নিয়লিখিত পরিমাণ আসে : 


১০১১৬১১৭৪১ টন কয়ল! 
ইহার মধ্যে বিভিন্ন দেশ হইতে 


ইংলণ্ড শতকরা ৪৫'৬ অংশ 
দক্ষিণ আফ্ৰিক| ন ৩৪৬, 
অস্ট্লিয়া ss a৮ 
জাপান টা ১১ 
অন্যান্য দেশ 


ৰ ৫৯ 


বাংলার খনিজসম্ভার - ১৫ 


১৯৩২ খ্রস্টাব্দের পরে আরও অধিকতর পরিমাণে এদেশীয় কয়লা খাদ হইতে 
উত্তোলিত হইতে থাকে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের খনিজসম্পদের 
মধ্যে কয়লার পরিমাণ বড় অল্প নহে । ঠিকমতে! ব্যবহার হইলে ইহার দ্বারা 
বহুদেন পৰ্যন্ত আমর] নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালাইতে পারিব । 

অন্যান্য খনিজ মধ্যে লৌহের খনিজের কথা উল্লেখ করা প্ৰয়োজন ৷ অল্লাধিক 
পরিমাণে এই পদার্থটি বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অংশবিশেষে বর্তমান। ১৭৭৮ 
গ্রীন্টাব্দ হইতে লৌহ প্রত্থত-জন্ত বীরভূম ও বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে কারখান! 
স্থাপিত হইয়াছিল । পূর্বতন প্রতিষ্ঠান অকৃতকার্য হইলে ১৯১৯ খ্ৰন্টাব্ব হইতেই 
রানীগঞ্জ কয়লা-খনির আশেপাশে কয়েকটি লৌহের কারখানা স্থাপিত হ্য়।' 
বাৰ্নপুর কুলটি ও বরাকরের কারখানাগুলি বর্তমানে সুপ্ৰতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে ।' ‘ 
কাজেই বুঝতে হইবে যে, এই অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ লৌহের খনিজ বতমান, 
রহিয়াছে । উপযুক্ত চেষ্টা দ্বার এই খনিজ আহৃত হইলে লৌহকারখানা বঙ্গদেশের 
পশ্চিমপ্রান্তে বেশ ভালরূপেই চলিতে পারে । এই অঞ্চলে আরও সুবিধা! এই যে», 
বিহারের বিভিন্ন স্থান হইতে সহজে ও অল্প খরচায় বহু পরিমাণে এই সকল 
খনিজ নাত হইতে পারিবে। অতএব এই প্রদেশের লৌহখনিজের প্রাচুর্য না 
থ|কিলেও শীঘ্র অভাব ঘটিবার সম্তাবনা নাই। 

ইহ! ব্যতীত রানীগঞ্জে যে বিশেষ ভজেণীর মাটি পাওয়া যায় তাহা হইতে 
নানাবিধ গৃহনিৰ্ণাণোপযোগী প্রয়োজনীয় পদার্থ নিমিত হইতে পারে । এই স্থানের 
উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিহারের যে সকল স্থান অবস্থিত সেখানে নানাবিধ খনিজ 
উপকরণ পাওয়| সম্ভব । এই সকল পদার্থ সহযোগে বর্তমানে বহুবিধ কাজের, 
জিনিস প্রস্তুত হইতেছে । এই সকল পদার্থের মধ্যে চিনামাটির আধারের নাম, 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই চিনামাটি ও এরূপ অন্ত মাটির সাহায্যে অনেক 
রকম শিল্পালয় গঠিত হওয়া সম্ভব। যদিও এই সকল পদার্থের পরিমাণ প্রভূত 
নহে, তথাপি পাৰ্শ্ববৰ্তা প্রদেশ হইতে যাহা! পাওয়া যাইবে তাহাতে বহুকাল পৰন্ত 
আমাদিগকে শিল্পালয় পরিচালনে সাহায্য করিবে, সে কথা সহজেই অনুমেয় । 

বিভিন্ন খনিজ মধ্যে এ দেশে কয়লার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। এই কয়লার 
সাধারণ ব্যবহারের কথা সকলেরই অল্লাধিক জানা আছে। উহাকে খনি হইতে 
তুপিয়া রপ্তানি করিতে পারিলেও যথেষ্ট লাভ; কিন্তু তাহার চাইতেও ইহার 

" অন্তান্ত উন্নততর ব্যবহার রহিয়াছে, সেই কথাই এইবার আলোচনা করিব । 


৩ 
বাংলার খনিজের যথোপযুক্ত ব্যবহার 
ক.-_কয়লা 


কয়লা একটি বিশিষ্ট ইন্ধন। বর্তমানে বাংলাদেশে বহু বাড়িতেই কয়লার 
আগুনে উনান ছলে । কিন্ত উনানে দ্বালাইবার জন্ত'কোকই অধিকতর উপযোগী । 
কোক ও কোলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, খনি হইতে প্রাপ্ত কাচা কয়লাই কোল 
নামে পরিচিত। এই কয়লা পোড়াইয়া যখন ধোয়া ইত্যাদি উঠা বন্ধ হইয়া যায় 
তখন যাহা পড়িয়। থাকে, তাহা লইয়া আগুন আালাইলে আর ধোয়া বাহির হয় 
না। এই কয়লাই কোক নামে পরিচিত। কোল হইতে কোক-প্রস্তুতকাৰ্ষ 
যেমন বাহিরে রাখিয়া আগুন লাগাইয়া সম্পাদিত হয়, তেমনি রুদ্ধ পাত্রে কোলকে 
তাপ দিলেও যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাসীয় অংশ ও আলকাতরার হ্যায় একপ্রকার তরল 
পদাৰ্থ নিৰ্গত হইয়া যায়। যাহা এ পাত্রে পড়িয়া থাকে তাহাই কোক নামে 
পরিচিত । এই পরক্রিয়াই কোকিং প্রথা । অল্প পরিমাণে কোক প্রস্থত করিবার 
সময় বাহিরে খোলা জায়গায় উত্তাপ দিয়া যে গ্যাসীয় পদার্থকে পুড়াইয়া ফেল! 
হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে অতি মূল্যবান সামগ্রী | এইজগ্ভ উহাকে এরপে নষ্ট না 
করিয়া রুদ্ধ পাত্রে উত্তাপ দিয়া উহ] আহরণ করা কতব্য। এই কোকিং-কার্ষের 
জগত যে কারখানা স্থাপিত হইতে পারে, তাহা নিশ্চয়ই লাভজনক ব্যবসায়ে 
পরিণত হইবে । এইরূপ কারখানা হইতে কি কি পাওয়া যায় এইবার সেই কথা 
বলিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে আমর! সাধারণভাবে কোক-কয়ল! প্রস্তুত 
করিতে গিয়া যে নিদারুণ ক্ষতির সৃষ্ট করি, তাহা প্ৰকৃতপক্ষে জাতীয় সম্পদের 
বিনাশ সাধন করার সমকক্ষ। এইরূপ ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আমাদিগকে সর্বদা 
সাবধান থাকিতে হইবে । 

কয়লা যখন খনি হইতে উঠানো হয়, তখন ইহার একাংশ চূর্ণ হইয়া যায় ৷ 
এই চুৰ্ণ কয়লার ব্যবহার বিশেষ কিছু দেখা যায় না। ইহাও জাতীয় সম্পদের 
অপচয়। এই অপচয় নিবারণ করিতে হইলে চূৰ্ণ কয়লাকেও কাজে লাগাইতে 
হইবে ৷ স্টীম-বরলার অথবা স্টীম-এপ্রিন চালনায় কাচা কয়লা দাহম্বরূপ ব্যবহৃত 
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হয়। এরূপ কাখে এই চূর্ণ কয়লা ব্যবহার করা প্রয়োজন ৷ অবশ্য ইহাকে 
স্থানান্তরে প্রেরণ করা সহজ ব্যাপার নহে, এইজন্য যতদূর সম্ভব ইহাকে স্থানীয় 
কার্ষে ব্যবহার করিতে হইবে । একটু চেষ্টা করিলেই ইহাকে কতকগুলি শ্রেণী বা 
গু৮৫৭০এ ভাগ করা সম্ভব | উহাদিগের মধ্যে যেগুলি সোজা দাহ-হিসাবে 
ব্যবহৃত হুইতে পারিবে না, তাহাকে যন্ত-সাহায্যে কয়লার ইণ্ঠকে পরিণত করা 
সম্ভব। জার্মানিতে নিয়ত্তরের কয়লা এইরূপে ইষ্টকে পরিণত হইয়া সহজে 
স্থানাত্তরিত হুইয়া থাকে । অতএব এ দেশেও এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! যাঁয়। 
যদি স্থানীয় ব্যবহারে এ কয়লাকে নিযুক্ত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সমস্ত 
চূর্ণ কয়লাই ইঞ্টকে পরিণত হ্ইয়া স্থানান্তরিত হইতে পারিবে । এই ইঞ্টক- 
প্রপ্ততকার্ষে চাপ প্রদানের যন্ত্র প্ৰয়োজন চাপযপ্ধে ফেলিয়া ইচ্ছান্থযায়ী আকারের 
ইঞ্টক' প্রপ্তত করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা সহজসাধ্য। চূৰ্ণ কয়লা ইষ্টকে 
পরিণত হইলে যেমন উহা! দেখিতে সুদৃশ্য হইবে, তেমনই স্থানাশ্তরকরণের অন্ত 
উপযুক্ততর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

লৌহ-প্রন্ততকার্ধে প্রচুর পরিমাণে কোক প্রয়োজন হয়। গৃহস্থালির কার্ষে 
ইহার সাধারণ ব্যবহারও বহুদুরপ্রসারী। অতএব কোকের জন্ত বাছিয়! উত্তম 
শ্রেণীর কয়লা লইতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের কোকিং 
কয়লার মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ কোক বা অঙ্গারের সহিত প্রায় ৩০ ভাগ volatile 
বা উদ্বায়ী পদার্থ বৰ্তমান। এই কোকিং-ক্রিয়ার সময় উদ্ধায়ী অংশ উড়িয়া কয়লা 
হইতে নির্গত হইয়া যায়। তখন উপযুক্ত জমানো-যপ্তের সহযোগিতায় উহার 
একাংশকে তরল পদার্থে পরিণত করা যায়। কিন্তু অন্ত অংশ বায়বীয় অবস্থায় 
জমানে! যন্ত্র হইতে নির্গত হুইয়া যায়। এই উদ্বায়ী অংশ পরে অপেক্ষাকৃত 
অধিকতর শীতল হইলে উহ! হইতে একটি তরল তৈলজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। 
তখনও যে অংশ বায়বীয় অবস্থায় থাকে তাহাকে জল বা জলীয় সালফিউরিক 
আযাপিড সহযোগে ধৌত করিলে উহার একাংশ নির্গত হইয়| যায়| উহাই 
আযামোনিয়া নামে পরিচিত। সালফিউরিক আযাসিড সহযোগে উহা আ্যামোনিয়াম 
সালফেট নামীয় একটি দানাদার লবণজাতীয় দ্ৰব্যে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অন্ত 
উদ্বায়ী অংশে তখনও অন্য জিনিস মজুত থাকে । এই উদ্বায়ী পদার্থ হইতে 
সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন লৌহাস্র্জ সহযোগে বাহির করিয়া জওয়া হয়। 
তারপর উহাকে দাহ গ্যাস হিসাবে ব্যবহার করা যায় । এইরূপ গ্যাস শহরের 
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রাস্তায় আলোকদান করে, অথবা! গ্যাস-চুলীর মধ্যে উহা! দ্বারা ১৪87 
সমাপিত হইয়া থাকে । 

কয়লার উদ্বায়ী অংশ তরল আকার প্রাপ্ত হইলে কোল-টার নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । এই কোল-টারকে কয়েকটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। 
তাহার বিবরণ পরে দিতেছি । এই উদ্বায়ী অংশ বাদে কয়লার যে অংশ রুদ্ধ পাত্র 
মধ্যে পড়িয়া থাকে, তাহাই কোক ৷ এই কোকের ব্যবহারও একাধিক উপায়ে 
ঘটিয়াছে । এখন দেখা যাউক, এই সকল পদাথ উৎপাদন করিয়! বাংলাদেশের 
শিল্পশালায় কি উন্নতি বা পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব।। 

খনি-অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কয়লা উত্তোলন করিয়া সেখানে যদি কোকিং- 
ক্রিয়ার জন্ত সরগ্কাম জোটানো যায়, তাহা হইলে কয়লার একাংশ নির্গত হইয়া 
উপযুক্ততর কোক-রূপ ইন্ধন প্ৰস্তুত হইলে বুথ! যে শতকরা ৩০ ভাগ পদার্থ বহন 
করিবার জন্য রেলভাড়! দিতে হইত, তাহা বাচিয়া যাইবে । কাজেই একই খরচায় 
অধিকতর পরিমাণে কোক পাওয়া যাইবে । তদুপরি এই যে কয়লার শতকর| 
৩০ অংশ যাহ! উদ্বায়ী অংশরূপে বাহির হইয়া গেল তাহা বৃথা নষ্ট হইবে না। 
উহাও উচ্চমূল্যে বিক্রীত হুইবে । অতএব মনে হয় কোকের দরও যথেষ্ট পরিমাণে 
সম্ভ। হইবে । ফলে সম্তা কোক বাংলাদেশের সর্বাংশে বিক্রীত হইতে পারিবে। 

এখন সমস্তা দীড়াইতেছে এই যে, যে পরিমাণ কোক বাংলাদেশের জন্য 
প্রয়োজন তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসীয় ইন্ধন ও 
কৌল-টারও উৎপাদিত হইবে। এ পদার্থগুলির উপযুক্ত মূল্য না পাইলে কোকের 
মুল্য কমিবে না। অর্থাৎ এ পদাৰ্থগুলিকে যথোপযুক্ত কাধে নিযুক্ত করিতে হইবে । 
কাজেই পিট-হেড বাঁ খনিয়ুখের নিকটে আরও কতকগুলি শিল্পালয়ের প্রতিষ্ঠা 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন এ সকল শিল্পালয়ে গ্যাসীয় ইন্ধন সহ্জপ্রাপ্য পদাৰ্থ 
হিসাবে উত্তাপ প্রদানের কার্ষে নিয়োজিত হইবে এবং এ সঙ্গে ইহার অন্ত ব্যবহারও 
হইতে পারিবে । 

এই গ্যাস-ইন্ধন প্রকৃতপক্ষে মিথেন নামীয় বাপ্পপূর্ণ ; ; অন্ত গ্যাসও অল্প পরিমাণে 
উহাতে বর্তমান থাকে ॥ এই গ্যাসটিকে গ্যাসোলিনে পরিণত করা যায় কি না, 
এই লইয়া পরীক্ষা চলিয়াছে। এই চে! সফল হইলে প্রচুর পরিমাণে তরল ইন্ধন 
এই গ্যাস-ইন্ধন সহযোগে প্রস্তুত হইতে পারিবে । যতদিন তাহা! সম্ভব না হয়, 
ততদিন ইহাকে তাপ-প্রদান-কার্ষে নিযুক্ত করাই শ্ডেয়। 
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কয়লার গ্যাসের সহিত যে ত্যামোনিয়া নির্গত হয়, তাহা হইতে আযামোনিয়াম 
সালফেট প্রস্তুত করা যায়। এই আযামোনিয়াম সালফেট নানা কার্ষে নিযুক্ত হইতে 
পারে। আ্যামোনিয়াম সালফেট জমির জন্য পরম উপাদেয় সার | উহার সাহায্যে 
কৃষির উন্নতি করা সম্ভব। সহজে ও সপ্তায় উহা! পাওয়া গেলে উহাকে প্রচুর 
পরিম।ণে জমির উৎকর্ষ-সাধনকার্ষে নিযুক্ত করা যায় । 

কোক সাধারণত ধাতব খনিজ হইতে ধাতু-উদ্ধারকল্পে ব্যবহৃত হয়। 
বাংলাদেশেই বতমানে উহার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে লৌহ ও নানাবিধ ইস্পাত 
প্রস্তুত হইতেছে। তবে এখনও আমর! বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ইস্পাতের জন্য 
পরয়ুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছি। এ দেশে লৌহ-শিল্পের অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত 
হওয়ার সুযোগ রহিয়াছে । নানাবিধ যন্ত| দি নির্মাণকার্ষে বিবিধ প্রকার লৌহ 
প্রয়োজন । যন্ত্ৰাদির চাহিদ| বাড়িলে উহা দেশেই প্রস্তুত হওয়া বাঞ্চনীয় । গত 
জগদ্ব্যাগী যুদ্ধের ফলে বহির্দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়। দেশের মধ্যে 
যর নির্মাণের প্রয়োজন,য়তা সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে সচেতন হুইয়াছি। 
যাহাতে এপ দুদিনের পুনরভিনয় না হয়, তাহার চেষ্টা সর্বতোভাবে করা 
প্রয়োজন । অবশ্য আমরা নিরুপায় হইলে অন্ত কথা ছিল, কিন্ত উপায় থাকিতে 
চেষ্টা! না করা অত্যন্ত পরিতাপের কথা। বিভিন্ন শ্রেণীর লৌহ প্রস্তুত করিতে 
পারিলে নানাবিধ কার্ষে উহার নিয়োগ হইতে পারিবে । বর্তমানে এ দেশে 
প্রস্তুত ইস্পাতের অতি সাধারণ দ্রব্য, যেমন- জু, ছুপসি, কাচি, ক্ষুর, ক্ষুরর্লেড প্রভৃতি 
শান! পদার্থের অত্যন্ত অভাব রহিয়।ছে। ছুতারমিপ্তির যপ্রই হউক বা! কর্মকারের 
যগ্রই, হউক কোনো যন্তই অনায়াসে পাওয়া! হুকঠিন হইয়! পড়িয়াছে। এমন কি 
ককষিক্ষেত্রের অন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির মধ্যে একটু উন্নত শ্রেণীর যন্্রাদি কিছুই 
পাওয়া যায় না। সাধারণ যন্ত্ৰ সম্বন্ধে যখন এই কথা, তখন বিশিষ্ট যন্দ্রের 
কথা সহজেই অন্থমেয় | সুখের বিষয় ক্ৰমে ত্রমে নান] যন্ত্র নির্মাণের চেষ্টা এ দেশে 
ইতিমধ্যেই আর্ত হইয়াছে । তবে একটি জাতীয় পরিকল্পনা লইয়া কোথায় কোন্‌ 
জিনিসটি সহজে প্ৰস্তুত হইতে পারে স্থির করিয়া দিলে এই সকল প্রচেষ্টা ভবিস্ততের 
জনও স্থায়৷ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। ইস্পাতের বিভিন্ন ব্যবহারের 
কথা পরে একটু |বশদভাবে আলোচিত হইল । ন 

লৌহ ব্যতাত তামাও অল্প পরিমাণে এখানে প্রস্তুত করা! সম্ভব । * ঘাটশিলায় 
তাত্রখনি হইতে যে তাম! উদ্ধার করা হইতেছে, তাহাই একটু সাবধানে প্রস্তুত 
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করিতে পারিলে আরও একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ উহা হইতে পাওয়া যাইত । 
এই ঘাটশিলার তাত্রখনি হইতে যে তাত্রথনিজ পাওয়া যায়, গন্ধক তাহার অন্যতম 
উপাদান ৷ ইহাকে বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট কর! হইতেছে। অথচ একটু চেষ্টা 
করিলেই, বিশেষত বৈদ্যুতিক শক্তি সপ্তায় পাওয়| গেলে, নিৰ্মল তাত্র যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে। নির্মল তাত্র পাইলে বৈদ্যুতিক যন্ত্র নিৰ্মাণকাৰ্য ও 
বিদ্যুৎ বহন জন্ত তামার তার বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইবে । এখন আমাদিগকে 
এই পদ্ার্থটির জন্যও বহির্দেশের'মুথ চাহিয়! থাকিতে হইয়াছে। 

এই সকল কার্য ভিন্ন কোক সাহায্যে চুনাপাথর হইতে ক্যালসিয়াম কাঁরবাইড 
প্রস্তুত হইতে পারে। ক্যালসিয়াম কারবাইড বর্তমানকালে একটি প্রয়োজনীয় 
পদার্থ। কারবাইড হইতে আযাসেটিলিন গ্যাস পাওয়া যায়, তাহার কথা অনেকেই 
জানেন। কারবাইড এ দেশে প্রস্তুত হয় ন! বলিয়| উহার দাম বৰ্তমানে অত্যধিক । 
পূর্বে যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলিয়াছি, তাহা সম্ভবপর হইলে অতি অল্পমূল্য 
বিদ্যুৎশক্তি পাওয়! যাইবে । তখন কারবাইড এখানেই প্রস্তুত হইতে পারিবে । 
পশ্চিম-বাংলা এই পদার্থট প্রত্তত করিবার জন্তু শ্রেষ্ঠতম স্থান, কারণ তথা চুনাপাথর 
অতি সহজেই নীত হইতে পারিবে । আ্যাসেটিলিন যেমন আলোক প্রদান করে 
তেমনই ইহার সাহায্যে লোহা জুড়িবার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। অক্সিজেন 
"সহযোগে আযাসেটিলিন পুড়িলে তখন সেই শিখার তাপমাত্রা অত্যধিক হুইয় থাকে । 
লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, এই তাপমাত্রা প্রায় ২৫০০০ সেন্টিখেড পর্যন্ত উঠে। 
কাজেই এই তাপে লোহা গলাইয়া ভাঙা টুকর| জোড়া দেওয়া সহজ হয়। ইহাই 
ওয়েল্ডিৎ নামে পরিচিত। ইহু| ব্যতীত বৰ্তমান যুগে আযাসেটিলিন-বাম্প হইতে 
প্রচুর পরিমাণে আযাসেটিক আযাসিড প্রস্তুত হইতেছে । এই আযাসিড নানারূপে 
বর্তমান সভ্যতার প্রসারে সাহায্য করিয়াছে। পূর্বে এই পদার্থ কাণ্ডের 
destructive distillation বা! বিধ্বংসী চোলাই দ্বার! উৎপন্ন পদাৰ্থ হইতে প্ৰস্তত 
হইত। কিন্তু সব দেশে কাঠ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় না। বিশেষত 
বাংলাদেশে এমন জঙ্গল নাই যে কাঠ সহজলভ্য হইবে, অথচ কোক এখানে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। এই কোকের সাহায্যেই পরিশেষে আমরা আযাসেটিক 
আযাসিড প্রস্তুত করিতে পার্বি। আ্যাসেটিক আযাসিড সহযোগে কাঠের মণ্ড বা 
নিক শ্রেনীর হুলাকে কৃত্রিম রেশমে পরিবতিত কর! হয়। কাজেই আমরা 
এ দেশে স্কত্ৰিম রেশমের কারখানা অতি সহজেই স্থাপন করিতে পারিব। তুণ| 
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কষিজাত পদার্থ উহার চাষ বাংলাদেশে খুব বেশী হয় না, অথচ উহার চাষ করা! 
মোটেই কঠিন নয়। তুলা না হইলেও এ দেশে অন্য আকারে যে সেলিউলোষ 
, পাওয়। যায় তাহাকেও পরিবর্তিত করা সম্ভব । বিবিধ সেলিউলোষের কথা 
কৃষির উৎকর্ষ আলোচনায় উল্লিখিত হইবে ৷ ইহার ব্যবহার দ্বারা যে রেশম-শিল্প 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার কথাও অন্তত্ৰ আলোচিত হইল । 
কোক হইতে আরও দুইটি প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রন্তত হইতে পারে । 
কোক পুড়াইয়| প্রডিউসার গ্যাস উৎপাদিত হয়। ইহা! প্রধানত অঙ্গারান্নজ ৷ 
এই গ্যাসই বর্তমানে অটোমবিল বা মোটরগাড়ি চালানোর কাজে পেট্রলের 
পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতেছে । কোক ও স্টাম সহযোগে ওয়াটার গ্যাস পাওয়া 
যায়। এই উভয়বিধ গ্যাসই অধুনা ব্যাপকভাবে রাসায়নিক শিল্পাগারে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । ওয়াটার গ্যাস প্ৰকৃতপক্ষে অঙ্গারান্রজ বা Carbon monoxide ও 
হাইড্রোজেন এই দুইটি বাম্পের মিশ্রণ । 
উহা হইতে, অথবা! প্রডিউসার গ্যাসের সহিত অন্ত উপায়ে প্রস্ততরুত 
হাইড্রোজেন মিশ্রিত করিয়া সপর্শক্রির পদাৰ্থ সহযোগে উহাকে মিথানলে পরিবর্তিত 
করা হুয়। এই মিথানল সাহায্যে পেট্রল জাতীয় তরল ইন্ধন প্রস্তুত হইতে পারে 
অথবা! উহ! হইতে প্রচুর পরিমাণে ফরমাল ডি-হাইড বা ফরম্যালিন পাওয়া যায়। 
এই শেষোক্ত পদার্থট প্লাস্টিক শিল্পে যেমন ব্যবহৃত হইতেছে তেমনি ইহাকে 
ডিসিন্‌ফেক্ট্যাণ্ট বা বীজঘ্ হিসাবেও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। মিথানল 
কিন্তু এরোপ্লেনের তরল ইন্ধন প্রদ্ততকলে ইতিপূর্বেই জার্মানিতে যথেষ্ট পরিমাণে 
ব্যবহৃত হইতেছে ৷ 
পুর্বোল্লিখিত কোল-টারও কম প্রয়োজনীয় পদার্থ নহে । কিন্ত প্রথম যখন এই 
কোল-টার কয়লা হইতে প্রস্তুত হইল, তখন কেহই উহার কোনো ব্যবহার জানিত 
না। জিনিসটি দেখিতে যেমন কুৎসিত উহার গন্ধও তেমনি অপ্রীতিকর | কাজেই 
উহাকে তখন ফেলিয়| দিতে হইত ক্রমে অবস্থা! অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। 
এই কোল-টার নদীপথে কাম্পিয়ান সাগরে পতিত হইয়া উহার মংস্তাদি বিনষ্ট 
করিতে আরম্ত করিল । তখন বাধ্য হইয়া এই পদার্থকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা 
চলিল । আজ এই পদার্থটর সামান্যতম অংশও নষ্ট হয় না। পরন্ধ ইহার 
প্রত্যেকটি উপাদান বহুবিধ কাজে নিযুক্ত হইতেছে । নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রদত্ত হইল । 


/ 
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কোল-টারকে প্রথমত তিনটি অংশে ভাগ করা হয়। উহাতে উত্তাপ দিলে 
সর্বপ্রথম যে বান্পীয় অংশ উখিত হয় তাহা জমাইলে লাইট অয়েল পাওয়া যায়, 
তারপর উহা! হইতে মধ্যম তৈল বা 77819 ০ প্রাপ্ত হওয়া যায় ও সর্বশেষে 
আসে হেভি অয়েল । এই অংশ আসিবার পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহ! অতি 
কুৎসিত আলকাতরা। তাহাও এখন আর ন হয় না, রাস্তা-নির্মাণকার্ষে তাহা 
প্রযুক্ত হইতেছে । 

লাইট অয়েল হইতে বেনযিন, টলুইন, যাইলিন প্রভৃতি নানাবিধ হাইড্রোকার্বন 
পাওয়া যায়। এই পদার্থগুলি যেমন রং তৈয়ারির জন্ প্রয়োজনীয়, তেমনি 
বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্ততে ব্যবহার্য । আবার নানাবিধ ওষধ প্রস্তুতের জন্যও 
ইহাদিগকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার কর! যায়। ইহা ব্যতীত কাৰ্বলিক আযাসিড 


= নামক পদার্থট এই বেনযিন হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়| থাকে । যাইলিন 


সহযোগে কৃত্রিম মৃগনাভি প্রস্তুত হুইতেছে। টলুইন বিস্ফোরক প্রস্তুতের জন্ত 
আজকাল অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সুপ্রসিদ্ধ টি. এন, টি. এই টলুইন 
হইতেই পাওয়া যায়। আবার এই টলুইনের সাহায্যে স্তাকারিন নামক অতি মিষ্ট 
পদাৰ্থটি প্রস্তুত হইয়া থাকে । স্তাকারিন চিনির তুলনায় ৫০০ গুণ অধিক মিষ্ট। 
অর্থাৎ ৬ষ্ সের চিনির সাহায্যে যতখানি জলকে শরবতে পরিণত করা যায়, সেই 
পরিমাণ জল মাত্র ১ তোল! স্তাকারিনে এ শরবতের ন্যায় সুমি হইবে । বহুমৃত্র- 
রোগীকে চিনি খাইতে দিলে তাহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেখানে কোনোরকম 
অনিষ্টের আশঙ্কা না করিয়! স্তাকারিন ব্যবহার করা হয়। যাইলিন হইতে গত 
মহাযুদ্ধে কীছুনে গ্যাস তৈয়ারি হইয়াছে । বেনযিন হইতে কার্বলিক আযাসিড 
ভিন্ন আরও বহুবিধ পদার্থ প্ৰস্তুত হইয়াছে । তাহাদের কেহব| গন্ধের জন্ত বিখ্যাত, 
কেহবা রঙের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। জার্মানির জৈব রংশিল্পে এই পদার্থটিরঃ প্রয়োজন 
অত্যন্ত অধিক বলিয়া ইহার প্রচুর ব্যবহার সেখানে হইয়াছে ও হইতেছে । এই 
সকল বিশিষ্ট ব্যবহার ছাড়াও ইহাকে অটোমবিলের জনত তরল ইন্ধন প্রস্তুতকল্পেও 
ব্যবহার করা হয়। ফ্রান্সে পাওয়ার আযালকোহলের সহিত ইহাকে বহুল পরিমাণে 
মোটরস্পিরিট-প্রপ্ততকার্ষে নিযুক্ত কর! হইত ৷ 
কোল-টার হইতে মধ্যম তৈল ও ভারী তৈল বলিয়! যে অংশ পাওয়া যায় তাহা 
হইতেও নানাবিধ কাচের জিনিস প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল পদাখের মধ্যে 
কাৰ্বলিক আযাসিড, ক্রেসল ও স্তাফথলিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কার্বলিক ৷ 
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আযাদিড নানাবিধ ওঁষধের জন্য ব্যবহৃত হয়। কার্বলিক সাবান সকলেরই 
সুপরিচিত পদার্থ । ইহার বীজাণুবনাশী শক্তির জন্ত ইহাকে বহুল পরিমাণে জলীয় 
ন্রবণে অথব| সাবানের সহিত ব্যবহার কর! হয়। পযর্লিদ্ধত হইব!র পূর্বেও ইহাকে 
ফেনাইল প্রস্তুত কার্ষে নিযুক্ত কর! হইয়া! থাকে। আবার পিকরিক আযাসিডের 
ন্যায় বিস্ফোরক পদার্থ নির্ম।ণেও ইহারই প্রয়োজন ঘটে । পিকরিড আযাসিড অবশ্য 
পোড়া ঘায়ের জন্তও বিশেষ উপকারী পদার্থ । স্তাফথলিন বিষকপুর নামে অনেকের 
নিকট পরিচিত। এই পদার্থটও কীটনাশক ; এই কার্ষে উহাকে নিযুক্ত করা হয়। 
রংশিল্পে ইহার বহুল ব্যবহার ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্বে নালের চাষ ব্যাপকভাবে 
হইত। আজঞ্জকাল এই নীলবড়ি আর এখানে প্রস্তুত হয় না। পরস্ জার্মানির 
রসায়নাগার জগংকে এই পরম প্রয়োজনীয় রংটি সরবরাহ করিতেছে । জার্মান 
রাসায়নিক স্ভাফথলিনকেই এই পদার্থ প্রস্ততকল্পে নিযুক্ত করিয়া থাকেন'। . 
স্তাফথলিন হইতে থ্যালিক আ্যাপিড প্রস্তুত হইয়া থাকে । অধুন| বায়ু, হইতে 
অক্সিজেন লইয়| স্পর্শক্রিয় পদার্থ সাহায্যে ্াফথলিনকে.থ্যালিক আযাসিডে পরিণত 
করা হয়। এই শেষোক্ত পদার্ঘট ব্যাপকভাবে বর্তমানে বিশিষ্টাশ্রেণীর প্লাস্টিক 
গ্রস্ততকার্ষে নিযুক্ত হইয়াছে। পূর্বোক্ত কার্বলিক আ্যাসিড হইতেও এক শ্রেণীর 
প্লাস্টিক প্রস্তুত হইয়া থাকে । এ সকল কথা পরে অন্ত একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা! 
হুইয়াছে। 

বেনযিন ও ষ্তাফথলিনকে স্পর্শত্রিয় নিকেলের সাহায্যে হাইড্রোজেনের সহিত 
যুক্ত কর! সম্ভব । এইরূপে হাইড্রোজেন-যুক্ত হইলে উহাদেরব্যবহার অন্তরূপ হইয়া 
থাকে । তখন উহাদিগকে বহু পরিমাণে দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এ 
সকল তরল দ্রাবকে বহুবিধ পদার্থ দ্রবীভূত হয় বলিয়া-উহাদিগকে বিশিষ্ট কার্ধে 
নিযুক্ত করা সম্ভব | ইহাদের এ সকল ব্যবহারের মধ্যে ল্যাকার বা ষ্প্রে-পেণ্ট 
কার্ষে নিয়োগের কথা উল্লেখ কর! যায় । 

জার্মানিতে লিগনাইট বা ব্রাউন কোল নামক একটি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা] 
পাওয়! যায়। এই কয়লার তেমন কোনো! চাহিদা ছিল;না । তবে ইহাকেও ইন্ধন 
হিসাবে ব্যবহার করা৷ হইত। কিন্ত অল্পকাল পূর্বে জার্মান রাসায়নিকদিগের 
প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে এই অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লাকেও হাইড্রোজেনের 
সাহায্যে তরল ইন্ধন প্রস্ততকার্ষে নিযুক্ত করা হইয়াছে । আজ চতুদিক হইতে 
পেট্রল সরবরাহ বন্ধ হইলেও জার্মানির যন্তরযান তেমনি চলিতেছে, যেমন যুদ্ধের পূৰ্বে 
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চলিত। এই কার্ষে তাহাদের কয়লা হইতে প্রাপ্ত তরল ইন্ধন যথেষ্ট পরিমাণে 
সাহায্য করিয়াছে । আমাদের দেশের কয়লাও আংশিকভাবে হাইড্ৰোজেনয়ক্ত 
হইতে পারে। ফলে আমরা বাংলা দেশেও কিয়ংপরিমাণে তরল ইন্ধন বা পেট্রল 
তৈয়ারি করিতে পারিব । 


খ-_ চিনামাটি 
কয়ল! ব্যতীত কিছু চিনামাটি পশ্চিম-বাংলার রানীগঞ্জ ক্ষেত্রে ও বিহার ও 
বাংলার সন্ধিস্থলে বেশ যথেষ্ঠ পরিমাণে রহিয়াছে । এই চিনামাটিকে কয়েক 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শ্রেণী বিভাগে উহাকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা যাইতে 
পারে। ইতিপূর্বে এই মাটির সাহায্যে দুর্গাপুরে বাৰ্ন কোম্পানি বিরাট টালির 
কারখানা প্ৰস্তত করিয়াছেন । তথায় চিনামাটির পাইপ ও অগ্ঠান্ স্তানিটারি ফিটিং 
তৈয়ারি করা হইতেছে ৷ ব্লাজমহলে যে চিনামাটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দারা 
বেঙ্গল পটারি নানাবিধ চিনামাটির পাত্রাদি প্রস্তুত করিতেছে । আমার মনে হয়, 
একটু চেষ্টা করিলেই এই সকল চিনামাটির সাহায্যে বেশ বড় রকম পটারি . 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ও তখন বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অনেক অংশকেই চিনামাটির 
বাটি, প্লেট বা থালা, চা-পাত্র ও অন্তান্ত বিবিধ পাত্রাদি সরবরাহ করিতে পারিবে । 
যদিও বাংলাদেশের মধ্যে উত্তম শ্রেণীর বালু দেখা যায় না, তবু বাংলার 
অদুরবর্তা বহু স্থান হইতে সুন্দর পরিষ্কার বালু সংগৃহীত হইতেছে । কলিকাতার 
চতুষ্পাৰ্শ্বে এই বালুকা-দাহায়্যে ইতিমধ্যে অনেকগুলি কাঁচের কারখানা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। কাচ বতমান যুগের একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। ইহা প্রস্তুতের 
জন্য বিরাট কারখানার প্রয়োজন | এই কারখানা এখনও এখানে ঠিক বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় প্ৰতিষ্ঠিত হয় নাই । এ দেশের প্রায় প্রত্যেকটি কারখানায় বহুবিধ কাঁচের 
পাত্র প্রস্তুত হইতেছে. সত্য, কিন্ত আজও তাহাদের কোনোটিই জার্মান, ইংলিশ বা 
মার্চিন কাচের সহিত এক-শ্ৰেণীভুক্ত হইতে পারে নাই। এমন কি জাপানী কাচও 
ইদানীং যে শ্রে্ঠত লাভ করিয়াছে, আমাদের দেশীয় কাচ তাহারও সমকক্ষ হইতে 
পারে নাই। ফলে স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি একটি দেশব্যাপী বিতৃষ্ণার ভাব স্নম্পষ্ঠ 
প্রকটিত হইয়! উঠে । দেশী কাচের উৎকর্ষ সাধন একান্তভাবে প্রয়োজন | আর 
আমার মনে হয়, এ বিষয়ে একটুখানি পরিশ্রম করিলেই তাহা করা যাইতে পারে৷ * 
উন্নত শ্রেণীর কাচ হইতে যে পাতরই প্স্তত করা যাউক না কেন, তাহা দীর্ঘতরকাল 


বাংলার খনিজের যথোপযুক্ত ব্যবহার ২৫ 


ব্যবহৃত হইতে পারিবে। সহজে অল্প তাপ বা অঙ্গ আঘাতে তাহা ভাঙিবাক্ল 
সভ্ভাবন| থাকিবে না । 


গ” লবণ 

এই সকল খনিজসস্তার ব্যতীত আর-একটি পরম প্রয়োজনীয় পদার্থ সমুদ্রবক্ষ 
হইতে আমর! সহজে পাইতে পারি । ইহা লবণ। লবণ আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনযাত্ৰায় অত্যাবশ্তক | ইহার প্রয়োজন কেবলমাত্র আমাদের অন্নব্যঞ্জন 
ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে | ইহাকে অন্যান্ত উপায়ে ব্যবহার করা হইয়াছে 
এবং আমি পূর্বে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহের যে কথা বলিয়াছি, তাহাকে 
কার্ধে পরিণত করিতে পারিলে এই লবণ-পাহায্যেও অনেকগুলি নূতন শিল্পালয়: 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । 

সাধারণ লবণ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড উৎপাদনের জন্তু বিশিষ্ট উপকরণ |: এই 
আযাসিড না হইলে বর্তমানের সভ্য সমাজের জীবনযাত্রা! কঠিন হইয়| উঠিবে, কারণ, 
. আমাদের দৈনন্দিন বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুতের জন্য ইহার বহুল ব্যবহার প্রচলিত 
রহিয়াছে । এই লবণকে বিদ্যুৎআ্রোত সাহায্যে দ্বিবিধ উপায়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব ৷৷ 
লবণের জলীয় দ্রবণের মধ্যে বিছ্যুৎজোত প্রবাহিত করিলে উহাকে দুইটি মূল পদার্থে 
বিশ্লিষ্ট করা যায়। উহাদের মধ্যে একটি অপরিবর্তিত অবস্থায় নির্গত হইতে থাকে, 
ইহাই ক্লোরিন; কিন্তু অপরটি দ্রাবক জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া কস্টিক সোডা 
প্রস্তুত করে ও হাইড্রোজেন ত্যাগ করিয়া থাকে । এই হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন 
উভয় পদাৰ্থ ই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ইহাদিগকে বহুবিধ কার্ষে নিয়োজিত করা' 
হয়। তন্মধ্যে ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুতকাৰ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । হাইড্রোজেন৷ 
ও ক্লোরিন একত্র সম্মিলিত হইলে হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড গ্যাস প্রস্তুত হয়। এই 
আ্যাসিড প্রস্তত-কার্ষেও ও বাষ্প দুইটির বহুল ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে । শ্লিচিং 
পাউডার যেমন কোর! বস্ত্র পরিফ্ারকার্ষে নিযুক্ত হয়, তেমনি ইহা কাগজ-কারখানায়া 
সাঞ্জিক্যাল তুলা তৈয়ারির জন্ত ও কৃত্রিম রেশম-শিল্পালয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন 
হয়। ইহা ব্যতীত কে না জানে যে, এই ব্লিচিং পাউডার বীজাগুবিনালী পদার্থ 
হিসাবেও অধুনা বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। পানীয় জল শোধনকার্ধে ইহাকে 
বৰ্তমানে শহরে ও গ্ৰামে সৰ্বত্ৰ ব্যবহার করা হয় । এই ব্লিচিৎ পাউডারে ক্লোরিনই 
বিশিষ্ট কার্যকরী পদাৰ্থ ৷ ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন ব্যতীত লবণ হইতে কন্টিক সোডা 
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প্রস্তুত হুইয়| থাকে । ইহাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য । উহার সাহায্যে তৈল বা 
চবি হইতে সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাবান-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য তৈল বা চবি 
কৃষিজাত পদার্থ হইতে পাওয়া যায়, কিন্ত ক্ষার পদাথটি লবণ হইতেই প্রস্তুত হইয়া 
খাকে। ৰু 

লবণ হইতে সালফিউরিক আযাসিড “যোগে যখন হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ 
প্রস্তুত হয়, তখন উহার সহিত অন্ত যে পদার্থই উৎপন্ন হয় তাহাকে সাধারণত 
ক্ষারী লবণ কহে । এই লবণ কৃষিকার্ষেও নিযুক্ত হয় । অথবা উহাকে কয়লার 
সহিত উত্তপ্ত করিয়া পরে চুনাপাথরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় উত্তাপ দিলে তাহা 
হইতে সাধারণ ক্ষার বা সোডা পাওয়া যায়। এই সোডাও কাপড় কাচা কাজে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তাহা! ছাড়া উহার আরও নানাবিধ রাসায়নিক প্রয়োগ 
রহিয়াছে। এই সোডাও লবণ হইতে পাওয়া যাইতে পারে । সোডা প্রস্তুত 
করিতে গিয়| আর-একটি উপায়ে লবণ হইতে লোডি-বাই-কার্ব প্রথমে প্ৰস্তুত হয়। 
ওষধে ইহার প্রয়োগ অনেকেই জানেন । এই উপায়ে সোডা! প্রস্তুত করিতে হইলে 
আযামোনিয়ার প্রয়োজন হুয়। আযামোনিয়| অবশ্য, পূর্বেই বলিয়াছি, কয়লা হইতে 
“কোক প্ৰস্তুত করিবার সময় কিয়ৎপরিমাণে উৎপন্ন হইয়| থাকে । কিন্তু জার্মান 
বৈজ্ঞানিক হাবের্‌ দেখাইয়াছেন যে, বিদ্যুৎশক্তির সহায়তায় বাতাসের 
নাইট্রোজেনকে পূর্বে বণিত উপায়ে প্রন্তত-ক্কত হাইড্রোজেনের সহিত সন্মিলিত 
করিলেও আ্ামোনিয়| প্রস্তুত হয়। এ দেশে সম্তা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইলেই এই 
বৈদ্যুতিক প্রথায় বহুল পরিমাণে আযামোনিয়া প্রস্তুত হইতে পারিবে । আযামোনিয়ার 
সাহায্যে জলকেও জমাইয়া বরফে পরিণত করা হয়। অবশ্য ওঁ কার্ষের জন্য 
আযামোনিয়াকে জলের সহিত মিশ্রিত হইতে দেওয়া হয় না। পরস্ত আমোনিয়া 
গ্যাস তরলীতৃত গ্যাস হইলে যে শৈত্যের স্বষ্টি হয় তাহাই জলকে শীতল করিয়! 
জ্রমাইবার কাজে নিযুক্ত হইয়া থাকে । 

লবণ হইতে আরও একটি পদার্থ প্ৰস্তত হইতে পারে, ইহা সোডিয়াম নামে 
পরিচিত । এই সোডিয়াম একটি ধাতুবিশেষ । কিন্তু লৌহ তাম্ৰ স্বৰ্ণ বাঁ রৌপ্যের 
স্থায় ইহাকে অসাবধানে ব্যবহার করা যায় না। জলের সহিত ইহার সংযোগ 
ঘটিলে উহা জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে । এ বিশ্লেষণকার্য এত ক্রুত অগ্রসর হয় 
যে, তৎকালীন উৎপন্ন তাপের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট বাষ্প হাইড্রোজেন সহসা প্রজ্ছলিত 
হইয়া উঠে । এই পদাৰ্থ টি আগুন লাগাইবার পক্ষে অতি সহজ উপাদান। যাহা 


ইস্পাতের কথা ২৭ 


হউক, এই ধাতুটি কিন্ত বর্তমানে নানাবিধ কার্ষে নিযুক্ত হইয়াছে । ইহার বিভিন্ন 
রাসায়নিক প্রয়োগের কথা সহজে বুঝানো যাইবে না । তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ 
হইবে যে, এই ধাতুর সাহায্যে কৃত্রিম রবার-শিল স্প্রতিষিত হইয়াছে । 

সমুদ্রের লোনা জল হইতে লবণ ব্যতীত: আরও কতকগুলি লাবণিক পদার্থ 
পাওয়। যায় । তাহাদের অনেকেই কাজের জিনিস। অতএব লবণ পৃথক করার 
পর যে লোনা জল বা বিটার্ন পড়িয়া থাকে, তাহাও কাজে লাগিতে পারে । 

অনেকে হয়তো মনে করিবেন, লবণ-প্রস্তুতকার্ষ বাংলাদেশে সহজসাধ্য নহে; 
অথব| উহা মিতবায়ী প্ৰথাও হইবে ন| । কিন্ত সে ধারণা যে ভুল. তাহা ইতিপূর্বে 
একটি বাঙালী লবণ-শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন । 


৪ 
ইস্পাতের কথা 


লৌহের যখন প্রথম আবিষ্কার হয় তখন ইহাকে উক্কার দেহ হইতে সংগ্রহ 
কর! হইয়াছিল । সকলেই এই নভোমণলের বিশিষ্ট বিচরণকারী উক্কার .সঙ্গে 
পরিচিত । অন্তরীক্ষের যাবতীয় জ্যোতিষ্কের দেহই প্রায় একই রকম পদার্থে নিমিত। 
উচ্ধাথগুগ্চলি অধিকাংশই পৃথিবী পর্যন্ত পৌছাইবার পূর্বে ভন্মীবশেষে পরিণত 
হইলেও, উহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় খণ্ড যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাওয়া 
গিয়াছে, সে কথা অনেকেই জানেন। এইরূপ উক্কার দেহ প্ৰকৃতপক্ষে লৌহ 
নিকেল প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা নিৰ্মিত; কোন কোনটিতে ধাতব লৌহের পরিমাণ 
শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ পৰ্যন্তও দেখ! গিয়াছে । এইরূপ লৌহ নিকেল-ধাতুর সহিত 
মিশ্রিত থাকায় যে ইন্পাতসদৃশ পদার্থ উদ্ধা হইতে সুদুর অতীতে লোক প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, সেই লৌহ সহজে নষ্ট হইত না বা মরিচা ধরিত না, কাজেই উহার দার! 
অনেক যন্ত্রাদি নিমিত হইয়াছিল। কোথাও কোথাও উহাকে অলংকার-নির্মাণ- 
কার্ধেও আদিযুগের মানবসমাজ ব্যবহার করিয়াছিল ৷ বৰ্তমানে কিন্ত লৌহ 
উদ্ধার দেহাবশেষ হইতে সংগ্রহ করা হয় না। ভূপুষ্ঠে নানাবর্ণের পাথুরিয়া মাটি 
আছে, তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ্‌ প্রস্তুত হইয়া থাকে । আমাদের 
ভাঁরতবধেও এইরূপ লৌহ্খনিজ পদার্থের অভাব নাই। প্রকৃতির লৌহসম্পদ 
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বলিতে গেলে অফুরন্ত, কাজেই বহুকাল ধরিয়া আমরা লৌহ প্রস্তত করিয়া তাহার 
সাহায্যে বহুবিধ কাৰ্য করিতে পারিব। দেশের নানাবিধ স্ুবিধাবৃদ্ধির সঙ্গেই 
আমরা দেশকে শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বহুবিধ অন্ত এই লৌহ 
সাহায্যে প্রস্তুত করিতে পারিব। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, এই সম্পদ 
রীতিমত আহরণ করিতে পারিলে আমরাও জগতের অজেয় জাতির অন্ততম বলিয়া 
জগংসমক্ষে দাড়াইতে পারব । এখন প্রয়োজন নিপুণতার সঙ্গে এই খনিজ সম্পদকে 
কাজে লাগানো । পূর্বেই বলিয়াছি লৌহ্সম্পদ বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে ও দক্ষিণ- 
পশ্চিম সীমার নিকটে বহুলপরিমাণে পাওয়া যায়, অতএব বাংলাদেশেও ইহাকে 
প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগানো সম্ভব । খনি হইতে লৌহ নির্গত হয় পাথুরিয়া 
মাটির আকারে-_কোথাও হহার রং লাল, কোথাও বা কালো ৷ যে কোন রঙেই 
পাওয়া যাউক না কেন, কোনটিতেই মূল ধাতুর রূপে ইহাকে পাওয়া যায় না, 
বরং আমরা ইহাকে দেখি একটি যৌগিক পদার্থের রূপে । এই যৌগিক পদার্থ 
প্রধানত ধাতব লৌহের সঙ্গে অক্সিজেনের সম্মেলনে অথবা কোথাও স্বাভাবিক 
গন্ধকের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। যে কোন রূপেই উহা বতমান 
থাকুক না কেন, কুশলী শিল্পীর হস্তে নানা উপায়ে উহাকে পরিবতিত কর! হয়। 
এ দেশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লৌহ-কারথান| জামদেসপুরের কথা আমরা সকলেই 
জানি। এই কারখানায় খনিজ অবস্থায় যে লৌহের অগ্রজ পাওয়! যায় তাহাকে 
রূপান্তরিত করা হয়। এই রূপাত্তরকার্ষে প্রচুর পরিমাণে কাঠকয়লা বা কোক- 
কয়লার ব্যবহার হইয়া থাকে | যদি কাঠ-কয়লার দ্বারা লৌহাএজকে রূপান্তরিত 
করিতে হয় তাহা হইলে প্রচুর পরিমানে কাঠের সরবরাহ থাক] প্রয়োজন। কাঠ 
হইতে কয়লা উৎপাদনকার্ষে অন্ত কতকগুলি রাসায়নিক পদাৰ্থ প্রস্তুত হুইয়া থাকে । 
অতএব যে দেশে কাঠই কয়লার উপাদান, সেখানে অন্ত নানাবিধ রাসায়নিক 
পদার্থ আহরণ করা সম্ভব । কিন্ত আমাদের বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাথুরিয়া 
কয়লা অতি সহজে লাভ করা যায়। কাজেই কোক কয়লার জনা এখানে এই 
পাথুরিয়া কয়লাই প্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় । এইজহই টাটানগরে পাথুরিয়া কয়লাই 
ব্যবহৃত হয়। কিন্ত কাজের সময় দেখা গেল যে, পাথুরিয়া কয়লা খনিজ অবস্থায় 
কয়লা ব্যতীত আরও কতকগুলি রাসায়নিক পদাথের মূল উপাদান। এইজন্য 
কোক কয়লায় তাহাকে পরিণত করিতে হইলে অগ্থান্ঠ রাসায়নিক ধনসভার তাহা 
হইতে আহরণ করা অতিশয় প্রয়োজন । এইভাবে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ 
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পাওয়া যায়, তাহার যথাযথ ব্যবহার আমাদের দেশে সুদূর অতীতে হইত 
না। কিন্তু এখন ইহার বহুল ব্যবহার হওয়া অতিশয় প্রয়োজন ৷ এই রাসায়নিক 
পদার্থের মধ্যে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, 
ব্তমানকালে তাহা যুদ্ধোপকরণরূপেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে। 
অধুনা যে সকল পদার্থ বিস্ফোরকরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের অনেকগুলিই এইরূপে 
আহাত পদাৰ্থ হইতে প্ৰস্তুত হইতেছে । 

অতএব দেখা গেল যে, খনিজ উপাদান হইতে লৌহ প্রস্তুত করিতে গিয়া অন্ত 
আরও কতকগুলি মূল্যবান সামগ্ৰী প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটি 
যেমন দেশের অর্থাগমের সহায় হইতে পারে, তেমনই যুদ্ধের সময় তাহার! শত্ৰু- 
নিধনকার্ষেও ব্যবহৃত হইতে পারে । 

এই কয়লা সহযোগে লৌহান্রজ রূপাস্তরিত হইলে যে বন্ত পাওয়া যায় তাহাই 
সাধারণ চিনালোহা | ইহাকেই আমরা কাস্ট আয়রন নাম দিয়া থাকি । ধাতব 
লৌহের ইহা অপরিদ্কত রূপ। এই পদার্থই পরে স্টীল বা ইস্পাতে পরিবর্তিত 
হয়। চিনালোহা নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। লোহার দ্বারা যে কোন ঢালাই 
কাজ সাধারণত সম্পন্ন হয় তাহা এই চিনালোহার সাহায্যেই হইয়| থাকে | . তবে 
লোহার যা কিছু ভাল কাজ তাহার অন্ত দরকার স্টীল বা ইন্পাতের | এই 
চিনালোহাই পরে স্টীলে পরিবতিত হইতে পারে । এই কাজের জন্ত তাপ ও 
বায়ুর প্রয়োজন ৷ এই পরিবতনিকার্ধ লোহার কারখানায় কি ভাবে সম্পন্ন হয়, 
তাহ! যাহারা জামসেদপুরের লোহার কারখানা দেখিয়াছেন তাহাদের অবিদিত 
নাই। স্টীল প্রকৃতপক্ষে পরিদ্কত লৌহ ; তবে ইহার মধ্যে অতি অল্প পরিমাণে 
অর্থাৎ শতকরা প্রায় দেড়ভাগ অঙ্গার মিলিত থাকে । এই অঙ্গার-ভাগ মিলিত না 
থাকিলে লোহা নরম-লোহা নামে পরিচিত হুয়। তখন তাহার সাহায্যে ইন্পাতের 
যন্ত্রের সায় মজবুত যন্ত্ৰ প্ৰস্তুত হইতে পারে না । * : 

অধুনা ইন্পাত নানা! শ্রেণীর প্রস্তুত হইয়া থাকে । ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ইন্পাতে ভিন্ন 
ভিন্ন ধাতু সম্মিলিত করা হয় । এই সকল ধাতুর মধ্যে নিকেল কোবান্ট ম'্যাগানীয, 
টাইটেনিয়াম, ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন ও ভ্যানাডিয়ামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
এই বিভিন্ন ধাতুর সংযোগ হইতেই ইন্পাঁতে বিভিন্ন গুণের সঞ্চার হয়'। তখন উহার 
দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদিত হইতে পারে । ব্যবহারভেদে তাই স্টালের শ্রেণীবিভাগ 
হইয়া থাকে । একই শ্রেণীর স্টীল অর্ববিধ কাজে নিযুক্ত হইলে সুফল হয় ন| । 


৩০ যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


স্টীল বলিতে আমরা তাহা হইলে প্রায় সঙ্কর ধাতুই বুঝি । অঙ্গার বা কয়লার 
পরিমাণ যেমন স্টলে বাড়িতে থাকে, তেমনই তাহার বৈশিষ্ট্যও বদলায় । মাইল্ড 
স্টীলে কয়লার পরিমাণ থাকে শতকর| *০« হইতে *১৫ ভাগ পর্যন্ত । তাহার প্রপার্য 
শক্তি (6905119 5676168) তত অধিক নহে । কিন্তু স্প্রিঙের জন্য যে স্টীল ব্যবহৃত 
হয়, তাহাতে কয়লার পরিমাণ থাকে শতকরা '৭ হইতে '৮ ভাগ পর্যস্ত । পুর্বে 
শ্রেণীর তুলনায় এই স্টালের প্রপার্যশক্তি প্রায় দ্বিগুণ । ১৮৮২ গ্রস্টাক্দে সার্‌ রবার্ট 
হাডফিল্ড আবিষ্কার করেন যে, স্টীলের সংহত মণ্যাগানীয ধাতু মিশ্রিত হইলে যে 
নুতন শ্রেণীর স্টীল পাওয়| যায় তাহার কাঠিন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ম'যাগানীযের 
পরিমাণ সাধারণত ১০ হইতে ১৫ ভাগ পর্যন্ত দিয়া যে সঙ্কর ধাতু পাওয়া যায় তাহাই 
ম্যাগানীয স্টীল । এইরূপ স্টীল-নিমিত যন্ত্র সহজে ক্ষয় হয় না। এইজন্ত যে সমস্ত 
স্থানে সমধিক ঘর্ষণের সম্ভাবনা সেখানে এইরূপ স্টীলের রেল ব্যবহৃত হয়। আবার 
এই স্টীলের পাত- অপেক্ষাকৃত অধিক শক্ত হওয়ায় উহাকে সহজে ভেদ করা 
যায় না। এইজন্ত যুদ্ধসজ্জায় এইরূপ স্টীলের বর্ম হওয়াই বাঞ্চনীয় । বিগত 
মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ স্টীলের টুপি বা স্টীল হাট প্রস্তুত হইয়া ইংরেজ-বাহিনীকে 
গুলি ও তীক্ষ টুকরা লোহার আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল । এই রকম 
স্টীল আজিও এই কার্ধে নিযুক্ত হইতেছে । এই স্টীল দ্বারা যে বাক্স 
বা লোহার সেফ তৈয়ারি হয় তাহা ডাকাতের হাত হইতেও প্রায় সম্পূর্ণ 
নিরাপদ। মেশিনগানের গুলি পর্যন্ত এইরূপ জশীলের চাদর ভেদ করিতে 
পারে না। 

সিলিকন (৪11000) নামীয় মূল পদার্থট বালুকা হইতে উৎপন্ন হয়। এইজন্য 
বালুর আর একটি নাম সিলিকা । এই সিলিকন-মিশ্রিত স্টলে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ 
পর্যন্ত সিলিকন বত মান থাকিতে পারে। . তখন এই নবনিগিত স্টল বৈছ্যুতিক- 
যন্ত্রনির্মীণে বিশেষ উপযোগী হইয়া ঞ“উঠে। ইলেকৃট্রো-ম্যাগনেটের নাম সকলেই 
শুনিয়াছেন, বিছ্যদ্বাহী ইনহুলেটেড তার লোহার গায়ে জড়াইলে লোহাটি তখন 
চুম্বক-গুণ প্রাপ্ত হয়--ইহাই ইলেকট্ো-ম্যাগনেট । এইরূপ ইলেকট্রো-ম্যাগনেট 
তৈরারি করিতে এই শ্রেণীর স্টীল বিশেষ উপযোগী। কারণ এই শ্রেণীর স্টীল অতি 
সহজে চুম্বক-গুণ প্রাপ্ত হয়। তেমনই বিছ্যুংআত বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লোহাটি 
দ্রুত চুম্বক-গুণ হারাইয়া ফেলে | এই কাজে যখন হইতে সিলিকন স্টলের ব্যবহার 
হইয়াছে তখন হইতেই বাধিক প্রায় ৪৫ কোটি টাকার বিছ্যুতংআোতের অপচয় বন্ধ 
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হইয়াছে। অদুরভবিস্যাতে এই অপচয় নিবারণের কাজ আরও কত অধিক পরিমাণে 
বন্ধ হইবে, তাহার হিসাব এখনই করা সম্ভব নহে | - 

লোহার একটি বিশেষ দোষ উহা অতি শীগ্র জলীয় বাদ্পের সহযোগিতায় মরিচা 
ধরিয়া নষ্ট হয় । এই মরিচা বন্ধ করিতে পারিলে লোহার বহুল ব্যবহার সম্ভব মনে, 
করিয়া নানারূপে লোহাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্যালভানাইয্ড 
লোহার শীট সকলেই দেখিয়াছেন। মাইন্ড স্টীলের উপর পাতলা দন্তার একটি 
আত্তর জমাইতে পারিলেই গ্যালভানাইযড লোহার চাদর তৈয়ারি হইল । বড় বড় 
কারখানায় এইরূপে যে গ্যালভানাইয ড চাদর প্রস্তুত হইতেছে তাহার দ্বারা টিনের 
ঘর তৈয়ারি হয়। এই গ্যালভানাইযড লোহা দিয়াই বালতি প্রস্তুত হইতেছে । 
বৰ্তমানে বড় বড় জলের পাত্রও এই গ্যালভানাইযড লোহার চাদরে তৈয়ারি 
_ হইতেছে । কেবল তাহাই নহে, বেড়া-তার, ক।টা-তারের জাল প্রভৃতি নানাবিধ 
লোহার সরঞ্জাম এইরকম গ্যালভানাইযড লোহার সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে 
বলিয়া বহুদিন ধরিয়া সেগুলি ব্যবহারযোগ্য থাকে। আবার লোহার উপর 
রাঙের একটি পাতলা আস্তরণ দিয়াও লোহাকে মরিচার হাত হইতে রক্ষা করিতে 
পারা যায়। এইরকম ব্যবস্থাই বিস্কুটের টিন ও কেরাসিনের টিনের জন্য করা 
হইয়াছে । অনেকের ভুল ধারণ! যে, এগুলি টিন নামীয় একটি নূতন ধাতু-নিথিত । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা লোহার উপর টিনের আতুর দিয়! তৈয়ারি। আর এই 
লোহাও পাতলা মাইল্ড স্টীলের চাদর মাত্র । এইরূপ স্টীলের উপর এনামেল 
চড়াইয়া সংসারের নানাবিধ ব্যবহারের তৈজসপত্রও প্রস্তুত হইতেছে । তাহা! 
সকলেই জানেন ৷ ইহ/এনামেল বা! তামচিনির তৈজস বলিয়া পরিচিত। স্টীল 
যখন ক্রোমিয়াম ধাতু সংযোগে প্রস্তুত হয়, তখন উহার এই বিশেষ গুণ দেখা যায় 
যে, তাহাতে সহজে মরিচা ধরে না! এইরূপ স্টীলই মরিচাবিহীন বা 29501998 
স্টীল নামে পরিচিত। এই জাতীয় স্টীল বহুল পরিমাণে ছুরি তৈয়ার করিবার, 
জন্ত ব্যবহৃত হয় । আমর! যে মরিচাবিহীন ছুরিগুলি ব্যবহার করি তাহা এই 
স্টীল সহযোগেই নিৰ্মিত হয়। যোটরকারের বাম্পার এবং এরূপ অন্তান্চ লৌহ- 
নিৰ্মিত সরগ্তাম নির্মাণের জন্য এই শ্রেণীর স্টীলই ব্যবহৃত হইতেছে। 

নিকেপ স্টীলও নানা শ্রেণীর । বিভিন্ন পরিমাণে নিকেল ধাতু স্টীলের সহিত 
সন্মিলিত হইলে যে সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত হয় তাহাই নিকেল স্টীল । ইহা বিভিন্ন 
জাতীয় প্রস্তুত হইয়াছে। নানাবিধ যুদ্ধান্ত নির্মাণে ইহারই ব্যবহার সমধিক হইয়া 
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খাকে ৷ গতিশীল যন্ত্রমাত্রই, এই শ্রেণীর স্টীল সহযোগে নিৰ্মিত হয়। দ্রুতগামী 
যাবতীয় রেলগাড়ির এঞ্জিন এইরূপ স্টীলেই নিমিত হয় ৷: মোটরগাড়ির দেহের 
কাঠামোও এইরূপ শক্ত শ্রেণীর স্টীল ভিন্ন তৈয়ারি হয় না। যুদ্ধ-জাহাজগুলিকেও 
বিশেষ ভাবে শক্ত করিয়া তৈয়ারি কর! হয় বলিয়| তাহার জন্যও এই শ্রেণীর 
স্টালই ব্যবহৃত হইতেছে। দেশরক্ষার যাবতীয় উপকরণ, যথা--কামান বন্দুক 
গোলাগুলি প্রভৃতি যাবতীয় সরপ্জামও এই শ্রেণীর স্টীল সহযোগে নিমিত 
হইতেছে ৷ এইরূপে নিমিত যন্ত্র যেমন শক্তিশালী তেমনই দীর্ঘস্থায়ী । বহু 
ব্যবহারেও ইহাদের তেমন কিছু হয় ন! । আমাদের যন্তাগারেও ইহাদের বহুল 
ব্যবহার হ্ইয়াছে। 

ইন্ভার জাতীয় স্টলের একটি প্রধান গুণ হইল এই যে, তাহা তাপের 
তারতম্যে প্রসারিত বা সংকুচিত হয় না। এইজছ্থই ভাল দেওয়াল-ঘড়িগুলির জন্য 
তাহা ব্যবহৃত হুয়। তাপে ধাতুনিমিত পেুলামের প্রসারণ বা সংকোচন হইতে 
থাকিলে ঘড়িতে সময় ঠিক থাকে না। ইন্ভার-নিমিত দণ্ডের পেঙুলাম সম্বলিত 
শখড়িতে সময়ের কোন পাখক্য হয় না । 

আরও এক জাতীয় স্টীলের কথা এখানে, বলা প্রয়োজন । এই শ্রেণীর 
স্টীল ক্রোম টাংস্টেন স্টীল নামে পরিচিত। এই জাতীয় স্টীল এত কঠিন যে, 
তাপে রক্তিম অবস্থায়ও উহ নরম হয় না। এই জাতীয় স্টীল দ্বারা লৌহ বা 
অন্তবিধ ধাতু কাটিবার ও ছিদ্র করিবার যন্ত প্রস্তুত হয়। 

স্টটীলের ব্যবহারের মধ্যে পূর্বে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটের কথা বলিয়াছি। 
ইলেকট্রো-ম্যাগনেটের সাহায্যে নানা কার্য সম্পাদিত হয় তাহার মধ্যে ভার- 
‘উত্তোলন কাৰ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারী পদাথকে স্থানান্তরিত করা! অত্যন্ত 
কণ্পাপেক্ কাদ। সুদীৰ্ঘ স্টীল অথবা লোহার দণ্ড যেমন সহজে শক্তিশালী 
ইলেকট্রো-ম্যাগনেট সাহায্যে উত্তোলিত হয়, তেমনই অন্পদীর্ঘ লোহার থওও বৃহ 
ইলেকট্রো-ম্যাগনেট সহযোগে উত্তোলিত হইয়া স্থানান্তরিত হইয়৷ থাকে। বড় 
বড় সেতু-নিৰ্মাণকাৰ্যে যে বৃহৎ লোহার দণ্ড উঠাইতে ও নামাইতে হয়, সে সবই 
ইলেকট্রো-ম্যাগনেট সহযোগে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়| থাকে। 

আপনার! সকলেই জানেন যে, সুদীর্ঘ চওড়| স্টীলের চাদর দ্বার! বড় বড় 
জাহাজের খোল নিমিত হয়। এইরূপে নামত জাহাজের জন্তু যথেষ্ট ব্যয় হইয়া 
খাকে। অল্প কিছুদিন পুর্বে আমেরিকায় স্টলের রড ও কংত্রীট সাহায্যে জাহাজ 
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নিৰ্মাণকাৰ্য সম্ভব কি না, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিক্সাছে। রডের সাহায্যে 
জাহাজের কাঠামো তৈয়ারি করিয়া তাঁহার মধ্যে কৎক্রীট জমাইয়| সত্যই জাহাজ 
প্রস্তুত হইয়াছে । এই রকম জাহাজ প্রত্তত করিতে অপেক্ষাকৃত অল্প টাকা ব্যয় 
- হুয়। জাহাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া ফেরো-কংক্রীটের কথা বলিতে গেলেই 
বর্তমানের যত সুপ্রসিদ্ধ বিরাট অটালিকার কথা বলিতে হয়। ফেরো-কৎক্রীট 
বর্তমানের শহ্রগুলির চেহারা একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়াছে। আবার স্তৰ্বহৎ 
সেতু প্রভৃতিও এই স্টীলের কাঠামোর উপর কংক্রীট সাহায্যে বহুল সংখ্যায় 
নিৰ্মিত হইতেছে। দেশরক্ষার জন্ত যে সকল রক্ষী-প্রাকার গঠিত হইয়াছে, সে 
সবই এই ফেরো-কংক্রীট সাহায্যেই সম্ভব হুইয়াছে। যতদিন স্টীলের অভাব 
আমাদের ন! হয় ততদিন আমরা এই রকমেই দেগ্লের সমৃদ্ধি বাড়াইতে পারিব, 
আবার দেশকে আততায়ীর হাত হইতেও রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। বড় বড় 
লোহার টুকরার কথা ছাড়িয়া দিলেও ছোট ছোট টুকরাগুলিও কম প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য নহে । এই ছোট ছোট টুকরা লোহাই বিস্ফোরক বোমার মধ্যে ব্যবহৃত 
হইতেছে ৷ এই জিনিসই পুনরায় গলিত হইয়া নান! কার্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে । 
আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, আমাদের দেশেও সুব্বহৎ লোহার 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । লৌহ্সম্পদে আমরা কোন জাতি অপেক্ষা দরিদ্র 
নহি। পরস্ত আমাদের যে অফুরন্ত লৌহ খনিজ বর্তমান, তাঁহার সাহায্যে আমরা 
কেবল যে গৃহাদি নির্মাণের উপযোগী স্টীল তৈয়ারি করিতে পারি তাহাই নহে, 
পরস্ত ইহাকে অন্ঠান্ত ধাতুর সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া! আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর স্টীল 
এখানেই প্রস্তুত করিতে পাঁরিব। 


৫ 
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স্বাভাবিক রেশম একদিন বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ ছিল। আজও যে বাঙালী 

সে সম্পদ হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহা নহে, তবে নানা কারণে এখন আর অকৃত্রিম 

অর্থাৎ স্বাভাবিক উপায়ে পোলুপোকার দ্বারা প্রস্তুত রেশমের চাহিদা তেমন 

নাই:। এই শ্রেণীর রেশমের প্রচলনও ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে । রেশমের 
৩ 
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চীকচিক্য কিন্তু আমরা ভুলি নাই, পরস্ত অল্পতর মূল্যে প্রায় তেমনই চকচকে 
উজ্জ্বল এবং বর্ণপম্পদে ততোধিক গরীয়ান কৃত্ৰিম রেশমের রূপে আমরা এমনই 
মুগ্ধ হইয়| পড়িয়াছি যে, আর অকৃত্রিম রেশমের কথা তেমন ভাবি নাঁ। জাপানের 
কল্যাণে পরিধানের প্রায় এমন বন্ত্র নাই, যাহ! কৃত্রিম রেশম দ্বার! প্রস্তুত হইয়| ' 
এদেশে আসে নাই৷ এই পরিধেয় বস্ত্ৰ দামে এত শস্তা যে, মানুষের রেশম 
পরিধানের আকাজ্ঞা চরিতার্থ করিতে বৰ্তমানে মোটেই বেগ পাইতে হয় ন| । 
এখন প্রশ্ন দাড়ায় এই যে, কৃত্রিম রেশম পদাথই বা কি, আর কি ভাবেই বা 
ইহাকে প্রস্তুত করা যায়। কৃত্রিম রেশম প্রকৃত পক্ষে সজীজাতীয় পদার্থ হইতেই 
নিগিত হয়। আজও সজী পদাৰ্থই এর প্রধান উপাদান । তুলা ও ওঁ জাতীয় 
অন্য পদাৰ্থ, যথা__বৃক্ষের গুঁড়ি, ছাল প্রভৃতি, এই কার্ষে নিয়োজিত হইতেছে । 
গাছের গুড়ি মানুষের চেষ্টায় পরিবর্তিত হইয়া যখন খাগ্চসামএ্রী__চিনিতে 
পরিবর্তিত হইতে পারিয়াছে, তখন ইহার সাহায্যে যে পরিধেয় বন্ধ প্রস্তুত হইবে, 
তাহা আর আশ্চর্য ব্যাপার কি? বন্ধণ আদিম যুগের লোক এমনিই পরিধেয় 
হিসাবে ব্যবহার করিত। আজ আমর! বিংশ শতাব্দীতে তাহার রূপান্তর করিতে 
সমর্থ হইয়াছি বলিয়| তাহার দারা নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছি। সংক্ষেপে 
এই ক্নপান্তরদান কাৰ্যের সংজ বিবরণ এখানে আলোচনা করিতে চেঃ করিব। 
ক্ত্রিম রেশমের আবিফার প্রয়োজন ছিল পাশ্চাত্য দেশের জন্য । আমাদের 

দেশে পোলুপোকার চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত বলিয়া এ দেশে স্বাভাবিক রেশমের 
অভাব ছিল না। প্রাচ্য দেশ হইতেই এই ভ্রব্যটি পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানি হইত 
কাজেই সেখানে ইহার মৃল্যাধিক্য ছিলই, পরত্ত উহ] দুপ্রাপ্যও ছিল । অতএব 
সপ্তদশ শতাকীর শেষভাগেই অনেকের দৃষ্টি এই দিকে আক্ক্ হয়, এবং ১৬৬৪ 
খ্ৰীষ্টাকেই হুফ, বলেন যে, হ্য়তো কোন কুশলী শিল্পী কৃত্রিম উপায়ে এই পদার্থ ' 
প্রস্তুত করিতে সমর্ব হইবেন। ১৭৩৪ গ্রন্টাব্দেই বীমার এই বস্তুর প্রস্ততবিধির 
প্রথম চেষ্টা করেন। কিন্তু তখনও এই সম্বন্ধে সঠিক কথা কেহ জানিত না। 
শোবার ১৮৪২ এ্রস্টাব্দে সর্বপ্রথম রয়াল সোসাইটির নিকট এই বিষয়ে গবেষণা 
করিবার জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং প্ৰকৃত কৃত্রিম রেশম ১৮৫৫ ভরীস্টাবে 
আদে-মারই প্রথম জগংসমক্ষে উপস্থিত করেন। পরে ১৮৮৩ গ্ৰস্টাকে সার্‌ জে. ডর, 
সোওয়ান অপেক্ষাক্কত উন্নত কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিয়া সকলকে দেখান) 
কিন্তু তিনি তাহার এই আবিষ্কার দ্বার! কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিবার 


রেয়ন শিল্প ৩৫ 


চেষ্টা করেন নাই, এই কাৰ্য ১৮৮৪ খ্ৰস্টাব্দে সর্বপ্রথম হিলিয়ার দে শারদোনে 
সম্পাদন করেন। ইনিই প্রায় ছয় লক্ষ ফ্রী] মূলধন লইয়া ক্রান্সের বেসাসৌ নগরে 
কারখানা স্থাপন করেন ৷ তাহার পর বিভিন্ন দেশে নানা ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে 
এই পদাৰ্থ টি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । ফলে নানা! শ্রেণীর কৃত্রিম রেশম বা 
রেয়নের সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি । 
পূৰ্বে বলিয়াছি যে, গাছের গুঁড়ি ছাল প্রভৃতি রূপাস্তরিত হইয়| রেয়নের সৃষ্ট 
করে। যে পদার্থ এইরূপে সজী-ভগৎ হইতে আহত হুর তাহাই সেলিউলোয 
নামে পরিচিত। তুলা, কাগজ, কাপড়, সবই এই জাতীয় পদীর্থ। এই পদার্কে 
১৮৬৫ খ্রীন্টা্দে শুৎযেন বারজার সেলানিঞ্রে প্রথম পরিবর্তিত করেন । সেই তথ্যই 
ক্রস আযাও বিভান কোম্পানি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কাজে লাগাইয়া ইংলণ্ডে এই পদার্থ 
প্রস্তুত করিতে চেষ্ট|! করেন। কিন্তু প্ৰাথমিক পরীক্ষা ব্যাপারে এই কোম্পানি 
প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ করিয়! উঠিতে পারেন নাই । 
তারপরে গভর্সেন্টের সাহায্যে পুষ্ট হইয়া ইহারাই এরোপ্লেনের জন্য এই পদার্থ 
সহযোগে ভানিশ প্ৰস্তুত করিতে আরম্ভ করে। আজও রেয়নের উপকরণই 
বিভিন্ন রঙের সহযোগিতায় বহুল পরিমাণে মোটরগাড়ি প্রভৃতির দেহসৌষ্ঠব বৃদ্ধি- 
কার্ষে নিয়োজিত হইতেছে । কিন্ত তখনও ইহার দ্বার! রেয়ন নিগিত হয় নাই । 
পরে ১৯০৫ গ্রষ্টাব্দে মাইলস্‌ সেলিউলোষের রূপান্তর করণের যে নুতন প্রথা 
আবিষ্কার করেন, তাহাই ড্রেফাস, স্পত্তন, ডাবি প্রভৃতি ব্যক্তির সাহায্যে পূৰ্ণতা 
প্রাপ্ত হইয়| রেয়ন নির্মাণে সহায়তা করিয়াছে । 
এই রেয়ন প্রধানত চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে । ইহাদের প্রথমটি 
আজও শাৰ্ডোনে পিক্ষ নামে উহার আবিকতর্ণার নামের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। 
১ দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন নামে পরিচিত | 
তৃতীয় ও চতুৰ্থ শ্রেণী যথাক্ৰমে ভিস্‌কোয ও আযাসিটেট সিক্ষ নামে খ্যাত। যে 
প্রথাতেই প্রস্তুত হউক ন| কেন, অবশেষে রেয়ন মাত্রই একটি বিশিষ্ট রূপে আবির্ভূত 
হয় ও তাহাকে নানাবিধ রঙের সাহায্যে রঙিন রেশমস্থত্রে পরিবতিত করিয়া পরে 
বিভিন্ন বন্্রনির্মাণ কার্ধে ব্যবহৃত করা হইয়া থাকে ৷ 
সেলিউলোষ অর্থাৎ তুলা জাতীয় পদাৰ্থ, অথবা গাছের ছাল প্রভৃতি প্রথমে 
ভালরূপে পরিদ্কত হইলে পরে উহাকে ব্রিচিৎ প্রথার সাহায্যে শুভ ঈন্দ্ন-মণ্ডের 
‘আকারে পরিবতিত কর! হ্য়। এই মণ্ড শুষ্ক হইলে, সালফিউন্িক আযাসিড বা! 


৩৬ বুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


গন্ধকীয় অন্ন ও নাটটি,ক আাসিডের সহিত মিশ্রিত করিলেই ক্রমে উহা সেলিউলোয 
নাইট্ৰেটে পরিণত হয়। নাইটিক ত্যাসিডের পরিমাণ বাড়াইয়া বা কমাইয়া এই 
সেলিউলোয নাইটে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইতে পাঁরে। ইহাঁদেরই এক শ্রেণীর 
পদার্থ বিস্ফোরক নির্মাণে ব্যবহৃত হইতেছে । আবার অন্য শ্রেণীর পদার্থ দ্বারা 
ভানিশ বা ল্যাকার প্রস্তত হুইতেছে। এই জাতীয় পদার্থই রেয়ন নির্মাণেও 
নিয়োজিত হয় । রেয়নের স্থক্ম তস্ত কেবলমাত্র দেলিউলোয নাইট্রেট দ্বারা 
প্রস্তুত হইলে তাহাকে বন্ত্ররপে ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপদসন্ুল হইত,. কারণ সে 
বস্তু সহজেই অগ্নি সংযোগে ছলিয়া উঠিত। এইজন্তই তন্তু প্রস্তুত হইবার পর 
সেলিউলোয নাইট্ৰেটের এই নাইট্রেট অংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাদ দিতে হয়, 
তবেই তাহা ব্যবহারযোগ্য রেয়নস্থত্রে পরিণত হয় । 

দেলিউলোয আ্যাসিটেটও এ পুর্বোলপিখিত শুভ্র সেলিউলোয-মগ হইতেই 
তৈয়ারি হুয়। এগুলি প্রস্তুত হইলে এ আ্যাসিটেটের দ্রবণ স্থক্ম ছিদ্ৰযুক্ত নলের 
মধ্য দিয়া প্রচণ্ড চাপ সহযোগে নির্গত হইলেই স্থগ্ম সুতার আকারে বাহির হয় । 
এই সুতার সঙ্গে তখনও যে দ্রাবক মিশ্রিত থাকে তাহাকে তাড়াইলেই ব্যবহার- 
যোগ্য রেয়নন্ত্র পাওয়া যার। স্থত্রের আকারে না পরিণত করিয়।, দীর্ঘ পাতের 
আকারেও এই সেলিউলোষ আযাপিটেট জমানো হয়। এঁরপে জমানো শীট বা 
পাতগুলিই স্বচ্ছ কাগজের আকারে প্ৰস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে । এই কাগজই 
দেলোফ্যান নামে পরিচিত। অধুন] ইহার বহুল ব্যবহার ঘটিয়াছে। চকোলেট 
সিগারেট প্রভৃতির বাক্স জড়াইবার জন্য এই স্বচ্ছ কাগজগুলি দেখিতে অত্যন্ত 
সুন্দর | ইহাকে নানারকম রঙে রঙানোও জন্তব। এরূপ রঙিন সেলোফ্যান 
বহুল পরিমাণে কৃত্রিম ফুল প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হ্য়। এইরূপে প্রস্তুত ফুল 
বহু সংখ্যায় পাশ্চাত্য দেশে ব্যবহৃত হইয়| থাকে। দেখিতে এগুলি যেমন তাজা 
ও ুন্দর, তেমনই বহুদিন পর্যন্ত ইহাদিগকে অবিকৃত অবস্থায় রাখা চলে। 

বতমানে যে ক্বত্রিম রেশম সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে, 
তাহাই ভিম্‌কোষ রেয়ন। গত ১৯২৯ এস্টান্দে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট পাচ 
লক্ষ সীইত্রিশ হাজার পাঁচ শত মণ রেয়ন প্রস্তুত হয়। তাহার মধ্যে শতকরা 
৮০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় চার লক্ষ ত্রিশ হাজার মণ এই ভিস্‌কোষ রেয়ন, শতকরা 
৮ ভাগ আ্যাসিটেট রেয়ন এবং শতকরা ৪ ভাগ মাত্র শার্ভোনে রেয়ন। চতুর্থ 
শ্রেণীর কিউপ্রামোনিয়াম রেয়নের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫ ভাগ মাত্র। ভিস্কোয 


রেয়ন শিল্প ৩৭ 


রেয়নের জন্য যে মূল পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাহা গাছের গু'ড়ির চূৰ্ণ ; কিন্তু আ্যাসিটেট 
রেয়নের জন্ত প্রধানত টুকরা তুলা বা এ জাতীয় সেলিউলোষের প্রয়োজন হয় 
অধিক । অতএব দেখা যাইতেছে, ভিস্কোয রেয়নের প্রাথমিক উপাদান অতি 
সাধারণ ও সহজলভ্য পদাৰ্থ । কাগজের জন্যও এই জাতীয় দেলিউলোয ব্যবহৃত 
হইতেছে । - অতএব ভিসকোয রেয়ন প্ৰস্তত করিবার মূল উপাদান আমাদের 
দেশেও পাওয়া যায় ও"চেষ্টা করিলে এই পদার্থ আমরাও বহুল পরিমাণে প্ৰস্তুত 
করিতে পারি। ইহার জন্তু দ্বিতীয় উপাদান ক্ষার দ্রব্য, যথা__কস্টিক সোডা, 
ও তৃতীয় পদার্থ-__কার্বন ডাইসালফাইড প্রয়োজন হয়। ইহাদের মধ্যে কস্টিক 
সোডা প্রচুর পরিমাণে সাবানের কারখানায় নিয়োজিত হয়। বর্তমানে এই পদার্থ 
প্রস্তুত করিবার জন্য এ দেশেও যথেষ্ট চেষ্ঠা চলিয়াছে। শেষোক্ত কার্বন 
ডাইসালফাইড প্রস্তুতের জন্য গন্ধকের প্রয়োজন । এই পদার্থট এ দেশে বর্তমানে 
প্রস্তুত হয় না । ইহা প্রস্তুত করিতে পারিলেই ভিসকোষ রেয়ন প্রস্তুত করা এ দেশে 
সহজসাধ্য হইবে । বত'মানে এ দেশে আমরা! কৃত্রিম রেশমের কোনটিই প্ৰস্তুত 
করি না। অতএব এ দেশের বাজারে যাহা কিছু কৃত্রিম রেশম পাওয়া যায়, 
তাহার মূল উপাদান রেয়নস্থত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রস্তুত বস্লুও বিদেশ হইতে 
এ দেশে আমদানি হইয়াছে বুঝিতে হইবে ৷ 

ভিসকোয রেশমের প্ৰস্ততবিধি পূর্বোল্লিখিত ত্যাসিটেট সিক্ষের অনুরূপ |. 
রেয়নস্থত্র এখানে ক্ষার সম্বলিত অবস্থায় পাওয়া যার। এ ক্ষার পদাৰ্থ অয্নযোগে 
এবং জল সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে অপস্থত হইলে তাহা হইতে রেয়নস্থত্র কার্ষে 
ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়| বাইবে। এইরূপে প্রাপ্ত সুত্রকে পুনরায় ব্লিচিং 
ক্রিয়ার সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে শুভ্ররূপ প্রদান কর! যায়। রঙিন সুত্র এই শুভ স্তর 
হইতেই প্রস্তুত হুইয়া থাকে ৷ বিভিন্ন শ্রেণীর শুভ্র রেয়নস্থত্র বিভিন্ন রঙের সাহায্যে 
রঞ্জিত হয়। 

কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন অবশ্য অধিক পরিমাণে প্ৰস্তত হয় না ৷ সেলিউলোয 
অতি সুক্ষ্ম চূর্ণের আকারে তু'তিয়া ও আযামোনিরার মিশ্র দ্রবণে সহজেই দ্রবীভূত 
হয়। তখন এই দ্রবণ হইতেই রেয়ননুত্র পূৰ্বোলিখিত উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব । 
এই সুত্ৰ হইতে তু'তিয়া ও ত্যামোনিয়া তাড়াইবার জন্য অন্ন পদার্থের প্রয়োজন 
এবং পরে ওঁ পদাথনিৰ্মিত সুত্র পরিদ্ধত হইলে ইহাঁকেও কার্ষোপযোগ শুভ্ৰ স্থত্রের 
রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


৩৮ বুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


রেয়নের সঙ্গে আরও যে সকল পদার্থের নিকট সন্বন্ধ আছে তাঁহাদের অল্প কিছু 
পরিচয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এই সঙ্গে আরও ছুই-একটি জিনিসের উল্লেখ 
করা ভাল। পূর্বে কামান-বন্দুকের গোলা-গুলির জন্য যে বিস্ফোরক বারুদ ব্যবহৃত 
হইত, তাহার জন্য কয়লার সঙ্গে সোরাচূর্ণ, মূল উপাদানের অন্যতম পদার্থ ছিল । 
তাহার পর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নোবেল একদিন ডিনামাইট আবিষ্কার করেন ৷ 
ইহার জন্য নাইটিংক আযাপিড গ্রিসারিন-সহযোগে বিস্ফোরকে রূপান্তরিত হুয়। 
পরে দেখা গেল সেলিউলোযের সঙ্গে গ্লিসারিনের নিকট সম্বন্ধ বৰ্তমান । ফলে 
সেলিউলোষকে নাইটি।ক আযাসিড যোগে পরিবর্তিত করিয়! ধূমহীন বারুদ প্রস্তুত 
হুইল। এই পদাৰ্থই নাইট্রোৌ-সেলিউলোয । এখন নাইটি।ক আযাসিডের পরিমাণের 
উপর নাইট্রৌ-সেলিউলোযের ব্যবহারবিধি নির্ভর করিবে । যদি অধিক মাত্রায় 
নাইট্রিক আ্যাসিড ব্যবহৃত হয় তাহ! হইলে সে নাইট্রো-সেলিউলো বিস্ফোরক 
রূপেই ব্যবহৃত হইবে ৷ অল্পতর পরিমাণে ইহা সেলিউলোযকে সেলিউলয়েডে 
পরিণত করে । 

এই শ্রেণীর আর একটি নাইট্রো-সেলিউলোষ বহুল পরিমাণে সিনেমাটো গ্রাফ 
ফিল্ম প্রত্ততকার্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সেলিউলোয আ্যাসিটেটও এই কাখে 
নিযুক্ত হয়। সেলিউলোব নাইট্রেট সাহায্যে যে ফিল্ম প্ৰস্তুত হয় এই কার্ষের জন্ত 
তাহার উপযোগিতা দেলিউলোয ্যাসিটেট নিৰ্মিত ফিল্ম অপেক্ষা অধিক | 
কিন্ত নাইট্রো-সেলিউলোয ফিল্ম অতি সহজ দাহ, অথচ আযাসিটেট দেলিউলোয 
ফিল্ম সহজে পুড়িবে না । 

ছেলেদের খেলিবার সামগ্রী সেলিউলয়েড দ্বারা প্রস্তুত হয়। উহাও একরূপ 
সেলিউলোয নাইট্রেট । বৰ্তমানে নানাবিধ ইলেকটিক রোধক যন্তও এই নি 
দ্রব্যের সাহায্যে প্রস্তুত হইতেছে । তবে সেলিউলোযের সঙ্গে আরও কতকগুলি 
দ্রব্য এই কার্যে নিযুক্ত হুইয়া থাকে । তাহার মধ্যে কপুরের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

তাহা হইলে দেখা! যাইতেছে যে, বর্তমানের ক্বত্রিম রেশম রূপান্তরিত সভীপদার্থ 
মাত্র । স্বাভাবিক রেশম কিন্তু কীটদেহনিঃস্বত রসের পরিবর্তন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া 
যায় । উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু প্রথম দর্শনে এই পার্থক্য 
চোখে পড়ে ন! | স্বাভাবিক রেশমনিমিত বস্ত্র যথেষ্ঠ হান্ধা। কিন্ত রেয়ন বন 
অপেক্ষাক্কত ভারি । রেয়ন বন্দে নানাবিধ বর্ণের সমাবেশ সহজে করা যায়। 


প্লাসটিক শিল্পের পরিচয় ৬ 


স্বাভাবিক রেশম সহজে রং গ্রহণ করে ন|। কতকগুলি বিশিষ্ঠ রংই স্বাভাবিক 
রেশমে সঞ্চার কর! সম্ভব। কিন্ত রেয়নের জন্য অধিকতর সংখ্যায় নানাবিধ 
রং দেওয়া যাইতে পারে |. প্রধানত এ কারণেও বৰ্তমানে স্বাভাবিক রেশমী 
বন্ অপেক্ষা এই রেয়ন বস্ত্রের চাহিদা অধিক ৷ অবশ্য দামের কথা ভুলিলে চলিবে 
না, রেয়নবন্ত্রের দাম স্বাভাবিক রেশমী বন্ত্রের তুলনায় অনেক কম ৷ 

রেশম ও রের়নের গোড়ার কথা কিছু বলা গেল। এই দুইটি পদার্থের তুলনা 
করিয়া পরখ করা সম্বন্ধে কোন কথাই এখনও বলি নাই। এই সম্বন্ধেও একটি 
কথা উল্লেখ করা দরকার মনে হয়। দ্বাভাবিক রেশমের একটি ছোট স্থত| আগুনে 
পোড়াইলে দেখা যায় উহার অলস্ত অগ্রভাগ ক্রমেই গুটি পাকাঁয় ও একটি বিশিষ্ঠ দুর্গন্ধ 
ছড়ায় । কোন পাখির পালক পোড়াইবার সময়ও এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা 
যায় | কিন্তু রেয়নস্থত্ৰ সোজা নি পুড়িয়! যায় তাহাতে এপ কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। 


৬ 
প্লাসটিক শিল্পের পরিচয় 


কাঁদা ও চিনাম।টি জলে ভিজিয়| নমনীয় অবস্থায় শিল্পীর হাতে নানাবিধ আঁকার 
গ্রহণ করিয়া থাকে । উহাদিগকে শুকাইয়| পরে উত্তাপ দ্বারা স্থায়ী আকার প্রদান 
করা হয়। যাবতীয় নমনীয় পদার্থ সহযোগে, এইরূপে অল্প তাপমাত্রায় এবং 
বিশিষ্ট পারিপাশ্থিক অবস্থার মধ্যে নানাবিধ প্রয়োজনীয় সাজসরপ্জাম ও যন্তাদি প্রস্তুত 
হইয়া, পরে তাপমাত্রার পরিবর্তন দ্বারা অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংযোগে 
বিশিষ্ট আকারকে স্থায়িত্ব প্রদান করিয়া কার্ষোপযোগী নান! দ্রব্য পাওয়া যায়। 
রজন, ধূনা ও বিশিষ্ট বৃক্ষনির্যা এই জাতীয় পদার্থের অন্তভুর্তি। এই সকল 
স্বাভাবিক উপদান ব্যতীত কতকগুলি নূতনতর পদার্থ রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে 
বর্তমানে প্ৰস্তুত হইতেছে, এবং উহাদের ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা একটি নুতনতম 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্ৰমশ গঠিত হইয়া! উঠিতেছে। এই জাতীয় নমনীয় পদার্থের জন্য 
পূর্বোল্লেখিত কোল-টার বহুলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে । পুর্বে বলিয়াছি যে কোল-টার 
অতিশয় জটিল শ্রেণীর মিশ্রণ । ইহা, হইতে অনেকগুলি পদাৰ্থই পাওয়া যায়, কিন্ত 
এই বিভিন্ন উপাদানকে সহজে পৃথক কর! যায় ন| । 


৪০ যুদ্ধোত্তর বাংলার কবি ও শিল্প 
it 

রাসায়নিক পদার্থ হইতে রজনজাতীয় পদার্থের উৎপত্তি সর্বপ্রথম জার্মান 
রাসায়নিক জারহার্ট ১৮৫৩ উস্টাব্দে লক্ষ্য করেন। তিনি সোডিয়াম শ্তালিসিলেট 
লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, ইহারই মধ্যে রজনজাতীয় পদার্থের উৎপত্তি লক্ষ্য 
করিয়া তিনি তখন বিরক্তই হইয়াছিলেন কারণ উহা তাহার অভিন্দিত পদার্থ 
ছিল না। তিনি তখন ভাবিতে পারেন নাই যে, তাহার & পরীক্ষার ফলে 
ভবিষ্যতে নূতন জাতীয় রজন, রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নিৰ্মিত হইয়া, একটি 
বিরাট শিল্পের জন্মদান করিবে | ক্রীবার্গ ১৮৮৪ গ্ৰপ্টাক্দে কাৰ্বলিক আযাসিড ও এ 
জাতীয় পদার্থের সহিত ফরম্যালডিহাইডের সংযোগ ছার! নৃতনতর রেষিন নির্মাণ 
করিলেন। এইরূপ রেযিনের উৎপত্তি সম্বন্ধে জৈব রসায়নের সুবিথ্যাত শিক্ষাগুরু 
বায়ার বহুপূর্বেই ভবিস্যাদ্ধাণী করিয়াছিলেন । ক্লীবার্গের পরেও বহু ব্যক্তি এইরূপ 
রেষিন জাতীয় পদার্থ আরও অন্তবিধ উপায়ে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
লা বা গালার হ্যায় স্বভাবজাত রেযিন সহযোগে ভারতীয় মহিলার হাতের কীকন 
হইতে আরন্ত করিয়া কলের গানের রেকর্ড পর্যন্ত বহুবিধ পদার্থ নিৰ্মিত হ্ইয়াছে। 
,_ গালার কিন্ত কতকগুলি খুঁত দেখ! যায়। উহার দ্বার! প্রস্তুত সামগ্রী এমন 
কি রোদ্রের উত্তাপ পাইলেও ক্রমশ নরম হইয়া আকার পরিবর্তন করে। কাজেই 
ইহাকে সর্বদেশে এবং সর্বকালে সমান ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।. অধিকন্তু 
ভাগ্যবান বাঙালীর দেশে গালার চাষ হইলেও ইউরোপীয় কোন দেশেই উহ 
জন্মায় না। কাজেই এ দেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা গালায় হায় অন্তবিধ পদার্থের অন্বেষণে 
বহুকাল ক্ষেপণ করিয়! অবশেষে এই স্বভাবজাত রেষিনের কতকগুলি অনুকল্প 
আবিষ্কার করিলেন । কিন্তু পরীক্ষাগারে নিৰ্মিত এই সকল সংশ্লে 


শযাত্মক পদাখগুলি 
এরূপ সহজে কঠিন আকারপ্রাপ্ত হইতেছিল যে, উহাদের আবিষ্কার গোড়ার দিকে 


ভাহাদিগকে মোটেই আশা বা আনন্দ দিতে পারে নাই। কিন্তু আরও পরবর্তী 


যুগের কর্মীর! এইরূপ সংশ্লেষাত্মক রেষিনকে কিরপে নমনীয় আকারে রাখিতে 


পার! যায়, তাহা আবিষ্কার করায় এখন এই সকল রেধিনের ব্যাপক ব্যবহার 
ঘটিয়াছে। 


আমেরিকাবাসী লুফৎ, ফিনল ও ফরম্যালডিহাইড হইতে একটি রেখিন পরত্তত 
করেন, তাহার দ্বারা রাসায়নিক পদার্থ রাখিবার জন্তু বোতল ইত্যাদি প্রস্তুত 
করা হইয়াছিল এবং তাহাকে সুত্রের আকারেও পরিণত করা গিয়াছিল। ক্রান্দে 
দেলেয়ার কৃত্রিম আ্যামবর এবং ইংলণ্ডে স্টোরীও পরবর্তী কালে এ জাতীয় পদার্থ 


প্লাসটিক শিল্পের পরিচয় ৪৯ 


প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এদিকে ইহাদের সকলের 
চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল । কারণ যে সকল সামগ্রী এ কৃত্রিম পদার্থ হইতে প্ৰস্তুত 
হইল তাহাদিগকে কাঠিন্য দান করিতে যাওয়ায় উহার| ছিদ্রবহুল হইয়া পড়ে ৷ 
কিন্ত অবশেষে গত ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর বেকেল্যাক্ত কৃত্ৰিম রেষিন প্রস্তুতের জন্য 
ইংলণ্ডে যে পেটেণ্ট বা অধিকারপত্র লাভ করেন, তাহার ফলে এইরূপ পদার্থ 
বহুলপরিমাণে নিৰ্মিত হইয়াছে এবং আজিও হইতেছে । 

প্লাসটিক্‌স-ব| নমনীয় পদার্থকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম 
শ্রেণীর প্লাসটিকৃস বিভিন্ন উপাদানের অণুর পরস্পর সংযোগ দ্বারা গঠিত হইয়া 
থাকে । এইরূপ আণবিক সংযোগ রাসায়নিকের ভাষায় সংহতি বা কন্ডেন্সেশন 
নামে পরিচিত। 

কাজেই আমর! এই শ্রেণীর প্রাসটিককে সংহতি প্লাসটিক বলিতে পারি । 
কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্লাসটিক একই পদার্থের একাধিক অণুর পরস্পর সংহতি 
সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাকে পলিমেরিযেশন বা! বহুসংযোগক্ৰিয়া 
বলিতে পারা যায়। অতএব দ্বিতীয় শ্রেণীর প্লাসটিককে--বহু সংযোগোৎপন্ন 
প্লাস্টিক বলিতে হয়। পুর্ব্বোক্ত ফিনল্‌ ফরমালডিহাইড শ্রেণীর রেযিন প্রথম শ্রেণীর 
অন্তভুৰ্ক্ত। ইউরিয়া ফরম্য।লডিহাইড ও ক্যিন ফরমালডিহাইড জাতীয় রেযিনও 
এই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু রবারের স্থায় নমনীয় পদাৰ্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অন্তর্গত। স্টাইরিন, কুমারন, থ্যালিক আ্যাসিড এবং আযাকরাইলিক অ্যাসিড 
প্রভৃতি পদার্থ হইতে উৎপন্ন রেখিনও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তভূক্ত। এইগুলির 
কেহ্‌ বা পাসপেক্স কেহ বা আযালকিড কেহ বা গ্লিপটল নামে পরিচিত হইয়াছে ৷ 
ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

এই কৃত্রিম রেখিনশিল্প অতি অল্প সময় মধ্যে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে» 
তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, গত ১৯৩৩ খ্ৰন্টাকে কোল-টার 
রেধিনের পরিমাণ ৪ কোটি ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার পাউণ্ড ছিল । কিন্তু ১৯৩৪ গ্ৰীস্টাব্দে 
ইহা বাড়িয়া ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ডে দাড়ায় । ইহার উত্তরোত্তর 
উন্নতি হওয়ায় ১৯৩৫ খন্টাব্দে ৯ কোটি ৯৩ হাজার পাউণ্ড এবং ১৯৩৬ খ্ৰীস্টাব্দে 
১১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৪ হাজার পাউণ্ড কৃত্রিম রেখিন কেবলমাত্ৰ আমেরিকার 
যুক্তরা্েই প্রস্তুত হইয়াছিল । দ্বিতীয় শ্রেণীর আ্যাল্কিড রেযিন প্রস্ততের জন্য 
৩ কোটি ৩২ লক্ষ ২৭ হাজার পাঁউও থ্যালিক আ্যানহাইড্রাইড ১৯৩৫ গ্রষ্টাবে প্রস্তুত 


ৰ বুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


হুইয়াছিল। ১৯৩৪ গ্ৰন্টাব্দে এই পদার্ধটি ওঁ পরিমাণের অর্ধেক অপেক্ষাও কম 
ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ১৯৩৬ গ্ীস্টান্দে উহার পরিমাণ বাড়িয়া প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। 
জার্মান রসায়নাগারে এই পদার্থট কৃত্রিম নীলবড়ি প্রস্তুতের অন্ত নিযুক্ত হইত। 
তখন উহাকে গন্ধকীয় অন্ন ও পারদ সালফেট সহযোগে স্যাফথলিন হইতে প্রস্তুত 
করা হইত ; কিন্তু বর্তমানে আমেরিকায় স্তাফথলিনের সহিত অক্সিজেন সংযোগের 
জন্য একটি ন্পর্শক্রিয় পদার্থ সাহায্যে বাতাসের অক্সিজেনকেই কাজে লাগানো 
হুইয়াছে। আমেরিকা ইহার জনয সুবিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 
এ দেশেও অলদিন হুইল এই প্রক্রিয়ায় শ্তাফথলিন হইতে সামান্ত পরিমাণে থ্যালিক . 
আযানহাইডাইড প্রস্তুত হইতেছে । আমেরিকার কারখানাটির আয়তন সম্বন্ধে 
ধারণ! করিতে হইলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তথায় ১৯৩০ গ্রীস্টাব্দে কেবল 
মাত্র ৫৬ লক্ষ ১৪ হাজার পাউণ্ড থ্যালিক আযানহাইড়াইড প্ৰস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু 
১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার পরিমাণ দাড়ায় ৩ কোটি ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার পাউণ্ড । 
আলকাতরা হইতে প্রাপ্তব্য বহুবিধ পদার্থের কথা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি । 
তাহার কোনটি ওষব প্রস্ততকলে, কোনটি রগ্রনশিল্পের জহা, কোনটি বীজাণুবিনাশী 
কার্ধে এবং কোনটি বিস্ফোরক প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়াছে । আলকাতরা 
হইতে প্রাপ্তব্য নানাবিধ উপাদানের মধ্যে বেনযিন, টলুইন, ফিনল, ক্ৰেমল, 
স্তাফথলিন প্রভৃতির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে ফিনল এবং ক্রেসল 
বহুল পরিমাণে প্লাসটিক শিল্পে নিয়োজিত হুইয়াছে। বেনযিন এবং টলুইন হইতেও 
উক্ত পদাৰ্থ দুইটি প্ৰস্তত হইতে পারে । কাজেই বুঝিতে পারা! যায় যে, বাংলাদেশে 
প্রচুর পরিমাণে কয়লা থাকায় প্লাসটিক শিল্পের কাচা মালের এখানে কখনও অভাব 
ঘটিবে না। অধিকত্ত কোক হইতে মিথানল প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া রেযিন- 


বহির্দেশে রপ্তানি করিয়াছিল । কিন্তু ১৯২৩ এস্টাবে 
র্ক বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং 
কাঠনরার অন্ত যুক্তরাষ্ট্রে যে মূল্য নিদিষ্ট ছিল, তাহার অর্ধেক মূল্যে জার্মান 
মিথানল তথায় বিক্তীত হইতে থাকে । পরে কিন্তু স্বাধীন আমেরিকা নিজ দেশীয় 
€কোকের সমুচিত ব্যবহার দ্বারা ১৯৩৫ খ্ৰন্টাব্দে ১২ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার 


প্লাসটিক শিলের পরিচয় ! ৪৩ 


২৮১ পাউণ্ড সংশ্লেষাত্মক মিথানল উৎপাদন করে । এই কাঠস্ুরা বায়বীয় অক্সিজেন 
সহযোগে ম্পর্শক্রিয় পদার্থের দ্বারা ফরমালডিহাইডে পরিণত হইয়া থাকে । 
আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা এ দেশের কোক লইয়া এখনও এই মিথানল প্রস্তুত 
করিবার প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই । ইহার কারণ আমাদিগের উদাসীনত| ভিন্ন 
আর কি হইতে পারে? যদি এই ওদাসীন্ত আমাদের উপযুক্ত জান ও শিক্ষার 
অভাববশত ঘাটয়| থাকে, তাহা হইলে উহার ক্ষমা নাই | কিন্ত আমি মনে করি 
যে, এ দেশীয় ধনিক-সম্প্রদায়ের দুরদৰ্ণিতার অভাবের জন্যই আমরা আজিও এইরকম 
প্রয়োজনীয় শিল্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই । আশু ইহার প্রতিকার প্রয়োজন । 

এখন প্লাসটিক প্রস্তত-ক্রিয়া সম্বন্ধে অল্প একটু আলোচনা করিতে চাই । 
বিভিন্ন উপাদানের সহিত ফরমালডিহাইডের সংহ্তি-ক্রিয়! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পাদন 
কর! প্রয়োজন হয় । কখনও বা প্রাসটিক পদার্থের প্রাথমিক উপাদান নির্মাণের 
জন্য সর্বাগ্রে এই সংহৃতিকার্ধ সম্পাদন করিতে হুয়। আবার কখনও বিভিন্ন 
উপাদান মিশ্রিত করিয়া উহা হইতে বিভিন্ন আকারের আধার প্ৰস্তুত করিবার 
পর তাহাকে ফরমালডিহাইড ভ্রাবণে নিমজ্জিত করিয়া সংহৃতিকার্ষ সম্পন্ন করা 
হয়। প্রথম ক্ষেত্রে প্রস্তুত রেযিন লইয়া অন্ঠান্য উপাদানের সহিত মিশ্রিত করিবার 
পর তাহাকে ইপ্মিত আঁধারের আকার দান করিবার পরে বিবিধ উপায়ে উহাকে 
আঘাতসহ রূপ ও কাঠিগ্ প্রদান করা হইয়া থাকে । এখন দেখা! যাউক, প্লাসটিক 
প্রস্তুতকাৰ্যবে আর কোন্‌ কোন্‌ উপায় অবলম্বিত হয় । 

প্লাসটিক বলিতে .আমরা ঠিক কি বুঝি? প্লাসটিক ঠিক একটি এমন পদার্থ 
যাহা সহজেই নমনীয় এবং যাহাকে ইচ্ছানুযায়ী আকার প্রদান কর! সম্ভব। 
পূর্বোক্ত গাল] নির্মল অবস্থায় অন্ত পদাৰ্থ নির্মাণের জন্ ব্যবহৃত হয় না, পরস্ত উহার 
সহিত আরও কতকগুলি পরিপূরক পদার্থ মিশ্রিত করা হইয়া! থাকে । বাহার] 
গালার কীকন তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছেন তাহার] জানেন যে, গালার সহিত 
একরূপ মাটির ন্যায় চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পরে উহাকে ইচ্ছাহ্ুরপ আকার প্রদান 
কর! হয়। এখানে এ মাটিমিশ্রিত গালাই প্লাসটিক, তেমনই যে কোন মূল 
প্লাসটিকের সহিত আরও কতকগুলি পদাৰ্থ যথাসম্ভব সুন্্ম চুর্ণের আকারে মিশ্রিত 
করা হয়। কিন্ত দেখিতে হইবে যে, ওঁ চুর্ণের পরিমাণ যেন ততট! অধিক ন| 
হয় যাহাতে মূল পদার্থটির নমনীয়তা ক্ষু্ণ হইতে পারে। এইরূপে মিশ্রিত 
পঢার্থটিই সাধারণ প্রাসটিক। রাসায়নিক রেষিন মূল প্লাসটিক হিসাবে অন্তান্ত 


৪৪ যুদ্ধোত্তর বাংলার কুবি ও শিল্প 


পদার্ধের ধারক-্বরূপ কাজ করে; এবং এই মূল প্রাসটিকের পরিমাণ সাধারণত 
শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ পর্যন্ত দিতে হয়। অবশিষ্ঠ উপাদান পরিপূরক মাত্র ৷ 
উহাদের কোন ধারক শক্তি থাকে না । এই পরিপূরক পদার্থের মধ্যে রংচুর্ণ একটি 
বিশিষ্ট উপাদান ৷ শ্রেষ্ঠ ধরনের প্লাসটিক সাধারণত বর্ণহীন হইয়া থাকে । উহাকে 
ইচ্ছানুযায়ী রং দিয়া বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তুত করা হয়। পরিপূরক পদার্থ দ্বিবিধ হইতে 
পারে । হয় সাধারণ চূর্ণ, যেমন--জীপসাম, ব্যারাইটিস, খড়িচর্ণ, অভ্রচ্ণ, ম্যাগনেসিয়া 
প্রভৃতি ; নয় উহা আশযুক্তও হইতে পারে, যথ|--আযায বেস্টয, স্থক্ম তুলার গুঁড়া, 
রেশমের উচ্ছিষ্ট অংশ অথবা! কাঠচুর্ণও এই কার্ষে নিয়োজিত হইতে পারে | রেঘিনের 
সহিত প্রয়োজনানুযায়ী পরিপূরক পদার্থ ও রঙের গুঁড়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া 
যাহা পাওয়া যায় তাহাই মোল্ভিং চূৰ্ণ (ছাচে গড়িবার চূর্ণ) নামে পরিচিত সুপ্রসিদ্ধ 
বেকেলাইট-মোল্ডিৎ চূর্ণ ফিনল ফরমালডিহাইড রেযিন হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

ফরমালডিহাইড ও ফিনল এই দ্বিবিধ উপাদান একটি স্পর্শক্রিয় পদার্থের সহিত 
কোন পাত্রে মিশ্রিত কর] হুয়। অল্পক্ষণ মধ্যেই এই মিশ্রণ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। 
এই উত্তাপের পরিমাণ স্পর্শক্রির পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।- উত্তাপের 
পরিমাণ অত্যন্ত অধিক না৷ হওয়াই বাঞ্ছনীয় | কিছুক্ষণ পর এই মিশ্রণ হইতে 
ফাপা রবারের হ্যায় একটি নমনীয় পদার্থ বাহির হইয়া আসে ; ইহাই রেষিন। 
ইহাকে জল দ্বারা ধৌত করিলে উহ! কাজের উপযোগ হইয়া থাকে । রাসায়নিকের 
ইচ্ছানযায়ী বিভিন্ন গুণসম্বলিত রেযিন এইরূপে উৎপন্ন হয়। ইহাদের কেহ বা 
বিশিষ্টজাতীয় তরল পদার্থে দ্রবীভূত হইতে পারে, কেহ রা ওঁ গুণ পায় না। 
যাহারা কোন ভ্রাবকে দ্রবীভূত হয় তাহাদিগকে দ্ৰাবকের সহায়তায় পরিপুরক 
পদার্থের সহিত মিশ্রিত করা হয়। কিন্ত যাহারা কোন ব্রাবকেই দ্রবীভূত হয় না, 
তাহাদিগকে শুদ্ধ অবস্থাতে পরিপূরক পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। 
এইরূপ উৎপাদিত মোল্ডিং মিশ্রণ লইয়া তাহাকে ছাচে ফেলিয়া চাপযন্তের সাহায্যে 
ছাতার হাতল, ঝরনা-কলমের খোল, দোয়াতদানি প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্রীর আকার 
দেওয়া হয়। অথবা এঁরূপ মিশ্রণ হইতে পিচবোর্ডের মত মোটা পাতও প্রস্তুত 
হইতে পারে। সাধারণ তাপমাত্রায় পদা্ধুলি সহজে আকার বদলাইয়া ফেলিতে 
পারে, কারণ তখন প্রাসটিক প্রকৃতপক্ষে নমনীয় থাকে । এইজন্ত প্রস্তুত সামঞ্জীকে 
একটি বিশিষ্ঠ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিতে হয়। উত্ভাপের ফলে রেযিনটি নমনীয়তা! 
হায়াইয়া জমিয়া কঠিন রূপ পরিএহ করে। ইহাই /তাপে কঠিনকরক্রিয়া” নামে 
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পরিচিত। ফিনল ফরমালডিহাইড রেষিনের তাপসহযোগে কঠিন হইবার গুণ 
থাকায় তাহার দারা সহজে বহুবিধ আধার নিমিত হইতে পারে । 

ফিনল ফরম্যালডিহাইড রেষিনের আর একটি শ্রেণী, দ্রাবক সাহায্যেও পরিপূরক 
পদার্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে । এইরূপ মিশ্রণ হু 5 
পাতলা চাদর, নল বা দণ্ড প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে । উহ্বাদিগকে নিষ্ক্ৰিয় 
গ্যাসের মধ্যে রাখিয়া ১২৫, সেণ্টীঙ্রেড তাপমাত্রায় প্ৰায় আট ঘণ্টা রাখিলে 
অথবা অল্পতর তাপে ৪1৫ দিন পর্যন্ত রাখিলে সম্পূর্ণরূপে অনমনীয় কঠিন হইয়| 
পড়ে । এই শ্রেণীর আর একরূপ রেযিন উদ্বায়া-জৈব দ্রাবক সহযোগে ল্যাকার 
ও বাণিখরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা কাচ অধৰ! ধাতব পদার্থের 
উপর আভুর চড়ানো যায়, এইরূপ রেষিন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশযুক্ত পরিপূরক 
পদার্থের সাহায্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার ফলে উহ| যেমন দৃঢ় তেমনই 
ঘর্ণসহ হয় । আবার কখনও বাঁ পাতল! কাগজের উপর এইরূপ প্লীসটিকের 
আস্তর জমাইয়া তাঁহাকে বিছ্যুৎংরোধক পদার্থ নির্মাণে কখনও বা শব্দহীন ঈীয়ার 
ও বিয়ারিং প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কার্যে নিযুক্ত কর! হয়। 

ছানা সংযোগেও বিশিষ্ট ধরনের প্রাসটিক নিগিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে এইরূপ 
ছুইটি প্রাসটিক এরিনয়েড ও জ্যাকটয়েড নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
নিগিত ড্ৰব্যগুলি দেখিতে অতিশয় সুদৃশ্য ও চিত্তাকর্ষক 
বাট, বিভিন্ন প্রকার ত্রাশের বাট; বোতাম, সুদৃশ্য কলমদানি প্রভৃতি নানাবিধ 
পদাৰ্থ ইহার দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। প্রাসটিকের জন্ত ছানা ৎস্তত করিতে হইলে 
দুগ্ধ হইতে স্নেহজাতীয় পদাৰ্থ অর্থাৎ মাখন সন্দূ্ণরপে পৃথক করা কতব্য। পরে 
বেনেট সাহায্যে ছানা প্রস্তুত করিতে হইবে । অন্ন পদার্থের দ্বারাও ছান| প্রস্তুত 
হইতে পারে। কিন্ত তদপেক্ষা রেনেট ছানা অধিকতর কার্যকরী । এই ছানার 
টুকরাগুলি যথাসম্ভব তুগ্ম হওয়া বাঞ্ছনীয় । নচেৎ উহাতে একরূপ ঈষৎ হুরিদ্রভ1 
দেখা দেয়, তাহা পরবর্তা কার্ধের জন্য অত্যন্ত আপত্তিজনক । 


ইহার দ্বারা 
হইয়া থাকে । ছাতার 


পরে ইহাকে 
শুকাইয়া তাহার সহিত ইচ্ছানুরূপ রং মিশ্রিত করা হয়। ইহার সহিত গ্লিসারিন 
বেনজাইন আযালকোহল প্রভৃতি তরল ভ্রাবক সাহায্যে উহার নমনীয়তাগুণ বৃদ্ধি করা 


হয়। ইহাকে যন্তমধ্যে চাপ-সাহায্যে ইচ্ছান্রূপ আকার 
ফণ্পমালডিহাইডের মধ্যে ডুবাইয়া কাঠিন্য দান করা হয় । 


এইরূপে ইউরিয়া ও ফরমালডিহাইড হইতে ইলেকটিিক সুইচ প্লাগ প্রভৃতি 


প্রদান করিয়া পরে 


৪৬ বুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


নানারূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বৰ্তমানে প্রস্তুত হইতেছে । বহু সংযোগাত্বক বা 
পলিমেরিকী রেযিন মধ্যে গ্রিপ-টালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ইহা থ্যালিক 
আযানহাইড্ৰাইড ও গ্লিসারিন হইতে উৎপন্ন হইতেছে । এই শ্রেণীর আর একটি 
প্লাসটিকের নাম পাস পেক্ন, উহ! হইতে আঘাতসহ জৈবকাচ নামে একটি নূতন শ্রেণীর 
কাচ প্ৰস্তুত হইয়াছে । ইহা সহজে ভাডিবে না, অথচ দেখিতে কাচের ন্যায় সুদৃশ্য । 
প্লাসটিক শিল্প অল্পদিন হইল প্রসার লাভ করিয়াছে ৷ গত বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর ছুই-একটি প্রানটিক প্রস্তুত হুইয়াছে। 
কিন্তু তাহা এখনও তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই । আমার মনে হয়, 
বাঙালী রাসায়নিকের মস্তিষ্কের সঘ্যবহার হইলে আমাদের বাংলাদেশ অদুরভবিষ্যতে 
প্লাসটিক শিল্পেও পথপ্রদর্শক হইতে পারিবে । 


i 
বাংলার কাযক্ষেত্রের উৎকৰ্ষসাধন 


বাংলাদেশের সুজলা, সুফলা, শল্তশ্তামলা রূপ সকলেরই সুপরিচিত। কিন্ত 
তথাপি আজ সমস্ত দেশব্যাপী খাছাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ 
কি? যদি বাংলাদেশকে চিরদিন ধরিয়া ব্রহ্ম বা অন্ত দেশের চাউলের মুখাপেক্ষী 


থাকিতে হয়, তাহা হইলে ইহাকে সুফল: দেশ কিরূপে বলিতে পারি? দেখা 
যাউক, এ দেশে কি ফসল উৎপন্ন কর] সম্ভব 
সত্য অভাব কি না! | 


পরীক্ষায় প্ৰতিপন্ন হইতেছে যে, বাংলাদেশের সমত্ত জমির পরিমাণ 
৪১৭৩১৯৩১৪৮৪ একর | উৎার মধ্যে কধিত জমি, পতিত জমি বনভূমি প্রভৃতির 


ও উহার খাছত্রব্যের অভাব প্ৰকৃতপক্ষে 


পরিমাণ নিয্নরূপ :_ 
ক্বষিক্ষেত্ররপে ব্যবহৃত জমি ২,৪৭,২৮,১০০ একর 
বর্তমানে পতিত হইলেও ক্ষির উপযুক্ত জমি ৫১,২৩,৬২২ * 
২ 
পতিত জমি ৪৬,৪০,৫৬৯ *” 
কৰ্ষণের অনুপযুক্ত জমি ৰু 


৬২,৯৪,২৪৮ 


বনভূমি 


৮ 
৬,৬০১৬৯৪ 


বাংলার কৃবিক্ষেত্রের উৎকর্ষসাধন ৪৭ 


এই জমির মধ্যে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ২,২৩,৮৭,৯০০ একর জমিতে ধান রোপণ করা 
হুইয়াছিল। ২১,৬৮,৬০০ একর জমিতে পাট ও ৫১,৬৩,৩০০ একর জমি 
স্নবিফসলের জন্তু ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্ত মনে হয়, মোট ২১৯৮১৫১১৭২২ একর 
জমি কৃষিকার্ষের জন্য নিযুক্ত হইতে পারে । : অতএব এখনও যথেষ্ট পরিমাণ, 
জমির উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে । 
বিভিন্ন বৎসরের উৎপন্ন ফসলের একটি হিসাব দারা প্রমাণিত হয় যে, চাউল, 
প্রতি একরে ১৩/ তেরে! মণ হিসাবে পাওয়া যায়। নিয়ে কয়েক বংসরের 
উৎপন্ন ফসলের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহাই বুঝা যায়।. 
বাংলাদেশে চাউলের জন্তু যে জমি কথিত হয়, তাহা হইতে বিভিন্ন বৎসরে ভিন্ন 
ভিন্ন পরিমাণ চাউল পাওয়া গিয়াছে । ১৯৩৪।৩৫ গ্রীস্টাব্দে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ 
কয় বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্প, কিন্তু তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে ঞঁ 
বৎসর এ দেশে মোট ২৬,৯৬,১৬,০০০ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছে । সমত ভারতবর্ষে 
১৯৩৮।৩৯ খ্ৰস্টাক্বে মোট ২,৪৫,৫০,০০০ টন বা ৬৬২৮১৫০১০০০ মণ চাউল উৎপন্ন 
হুইয়াছে। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলাদেশে যে পরিমাণ চাউল জন্মায় 
সমস্ত ভারতবর্ষে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ তাহার প্রায় ২ই গুণ। বাংলাদেশের: 
লোক চাউলই প্রধান খাগ্রূপে ব্যবহার করে । এখানে লোকসংখ্যা যদি গড়ে ৬ 
কোটি বলিয়| এহণ করা যায় ও প্রত্যেকটি লোক যুব! বৃদ্ধ বালক শিশু নর ও নারী 
নিবিশেষে যদি গড়ে ছয় ছটাক করিয়া চাউল আহার করে, তাহা হইলে তাহাঁদিগের 
খাগ্ছরূপে বাধিক ২০২ কোটি মণ চাউল প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশের উৎপন্ন 
ফসলের পরিমাণ দেখা যাইতেছে প্রায় ২৭ কোটি মণ। অতএব ইহা ধরিয়া লইতে 
হইবে যে আমরা নিজের প্রয়োজনীয় চাউল চিরদিন দেশেই উৎপন্ন করিয়াছি । 
এতদ্যতীত ১৪ লক্ষ ২৬ হাজার মণ হইতে ১৫ লক্ষ ৭৭ হাজার মণ পর্যন্ত গম ও কিছু 
যব, ভুট্টা, বাজরা, কানা, কোদো! প্রভৃতিও এখানে জন্মিয়| থাকে এবং এইসকল শক্ত 
প্রতি বৎসর ভাত্র-আশ্বিন মাসের চাউলের খরচ অন্তত কিয়ং পরিমাণে কমাইয়া 
, দেয় । তবে বহির্দেশ হইতেও চাউল এ দেশে বরাবরই আসিয়াছে, এবং সময় 
সময় ব্লেছুনের চাউল আসিয়া ক্ষুধার্ত বাঙালীর সাহায্য করিয়াছে। ইহার 
একমাত্র কারণ ইহাই যে, সাধারণ সময়ে প্রচুর পরিমাণে চাউল বাংলাদেশ হইতে 
বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে এবং বাংলার বাহির হইতে যে চাউল এ দেশে আমদানি 
করা হইত তাহা! এই রপ্তানিরুত চাউলের একাংশ পুরণ করিবার জন্য । প্রকৃতপক্ষে 


৪৮ যুদ্ধোত্তর বাংলার রুবি ও শিল্প 


আমাদের উৎপন্ন ফসলের ঘাটতি পূরণ করিতে কোনদিনই বাহির হইতে চাউল 
আনিবার প্রয়োজন ঘটে নাই। বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানির নিৰ্ভুল হিসাব 
হস্তগত হইলে এই কথার সত্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে । তাহা না পাইলেও 
ইহা মানিয়া লইতেই হইবে যে, বর্তমানের হাহাকারের কারণ উৎপন্ন ফসলের 
ঘাটতি নহে। ইহার অন্ত কারণ রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা 
বুথ] । 
বাংলাদেশের লোকসংখ্যার কথা ভাবিয়া দেখিলে, দেখ| যাইবে যে, এখানে 
‘লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া! চলিয়াছে। ১৯২১ এস্টান্দের আদমশুমারি হইতে 
জানা যায় যে, এ বৎসর এখানকার লোক-সংখ্যা ছিল ৪১৭৬১০০১৬২৮ ; কিন্তু দশ 
বৎসর পর ১৯৩১ গ্ৰস্টাব্দে উহা ৫,১৫,১৪, ০০২ হয়, আরও দশ বৎসর পর ১৯৪১ 
স্ীস্টাব্দে ইহ ৬,১৪,০০১৩৭৭ বলিয়| নির্ণীত হইয়াছে । এই অনুপাতে আমাদিগের 
প্রয়োজনীয় খাছের পরিমাণও বাড়িয়া যাইবে । এই ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্যই দেখা যাইতেছে_ ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণ জমিতে আমর! ধানের 
চাষ করিয়াছি । ৫০-৫১ পৃষ্ঠার তালিকায় উহা! অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ্ইয়াছে। 
কিন্তু ক্ৰমাগত এইরূপে অধিকতর পরিমাণ জমিকে চাষের অন্ত ব্যবহার কর! সম্ভব 
নয়, কারণ আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী জমির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়। যাইবে ন|। 
‘অতএব জমির উৎপাদনী শক্তি বাড়াইয়! ফসলের পরিমাণ বাঁড়াইতে হইবে । 
এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, ক্রমাগত উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কিরূপে বাড়ানো সম্ভব ? 
‘এই বিষয় ভাবিয়া দেখিলে ফসল উৎপাদনের পথে যে তিনটি বিশেষ বাধ! রহিয়াছে, 
তাহার কথা বিবেচনা করিতে হইবে ও & বাঁধা অতিক্রম করিবার ব্যবস্থা! অবলম্বন 
করিতে হুইবে। ত্ৰিবিধ বাধাগুলি এইরূপ । প্রথমত যদি চাষীর সংখ্যা বা 
তাহাদের পরিশ্রমের ক্ষমতা কমিয়া যায় তাহা হইলে চাষ উপযুক্তমত হইবে না, 
তাহার ফলে উৎপন্ন ভ্রব্যও আশাহুরূপ পাওয়া যাইবে না । দ্বিতীয়ত জমির উৎকর্ষ 
সাধন করিতে না পারিলে ক্রমাগত ইহার সারভাগ কমিয়া যাইবে । সারই 
ফসলের প্রাণন্বরূপ । যদি উপযুক্তমত সার জমিতে না দেওয়া, যায়, তাহা হইলে 
জমির উৎপন্ন ফসল আশানুরূপ হইবে না এবং তৃতীয়ত মরসুমী আবহাওয়ার উপর 
এ দেশের ফসলের ফলন বহুলপরিমাণে নির্ভর করে । এই দেশই বোধ হয় একমাত্ৰ 
দেশ যেখানে মানবের চেষ্টা দ্বারা ফসলের জল সরবরাহ একেবারেই হয় না, পরস্ত 
স্বাভাবিক উপায়ের উপর মানুষ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল । এইজন্তই এ দেশে ফসলের 


বাংলার কৃষিক্ষেত্রের উৎকর্ষপাধন ৪৯ 


উৎপাদনসমন্তা বহুলপরিমাণে অনিশ্চয়তার মধ্যে আবদ্ধ থাকে । অখঙনীয় ভবিতব্যের 
ধারণা আমাদের মধ্যে এরূপভাবে প্রকট না হইলে আমার মনে হয় আমরা 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা ব্যাপারে অপেক্ষারুত অধিক তৎপর হইতাম ও বৰ্তমান অপেক্ষা 
অধিকতর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পাইতে পারিতাম ৷ 

উপরোক্ত এই ত্ৰিবিধ কারণই আমাদের বর্তমান ছুরবন্থার অন্ত দায়ী । 

প্রথমত লোৌকগণনার ফলে জানা যায় যে, এ দেশে চাষীর সংখ্য! কমে নাই, 
বরং বাড়িয়াছে। কিন্ত নানাবিধ কারণে দেশের চাষীদিগের স্বাস্থ্যের হানি 
ঘটয়াছে। উপযুক্ত খাাভাব তো বরাবরই ছিল । অধিকন্ত ক্রমে পরিবার বৃদ্ধির 
সহিত তাহাদিগের সীমাবদ্ধ আয়ের কোনো প্রসার হয় নাই। যাহা পূর্বেই তাহার! 
পাইত তাহাই" পরিমাণ কমাইয়া সকলে ভাগ করিয়া খাইয়াছে। এইরূপ 
অল্লাহারের ফলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের দেহ নিস্তেজ হইয়| আসে, তদুপরি রোগের 
অত্যাচার তাহাদের দুর্বল দেহকে জরজর করিয়া চলিয়াছে। এইসব কারণেই 
তাহাদের পরিশ্রম করিবার শক্তি ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে । কাজেই চাষও 
জুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিতেছে ন| ৷ এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া! সকলেরই কত ব্য, 
অতএব চাষীর স্বাস্থ্যের উন্নতির অন্ত সকলকেই কিছু সাহায্য কর! দরকার । 

দ্বিতীয় বিষয়টি আরও গুরুতর | একই জমিতে বৎসরের পর বংসর চাষ 
করিয়া আমরা ফসল উৎপাদন করিতে চাই । কিন্তু ফসলেরও যে উপযুক্ত আহাৰ্য 
দরকার সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই । এ দেশে শ্রেষ্ঠ জমিতে বান জন্মায় বিঘা-প্রতি 
১০ হইতে ১৪ মণ পর্যন্ত । জলের অভাব ঘটলে এই পরিমাণ ধানও পাওয়া যায় 
নাঁ। কিন্তু আমেরিকার ভার দেশে তাহারা ধানের চাষ করিয়া দেখিয়াছে যে, বিখা- 
প্রতি অন্তত ত্ৰিশ মণ ফলানো মোটেই কঠিন কাজুনহে। তাহারা জমিতে উপযুক্ত 
পরিমাণ সার দিতে অবহেল| করে না, একটি ফসলের পর আর-একটি ফসল 
'লইবার পূর্বে জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ সার দিয়] তবে দ্বিতীয় ফসল রোপণ করে । 
আমরা আমাদের দেশব্যাপী দারিদ্রের মধ্যে সর্বদাই অম খরচে লাভবান হইতে 
চাই বলিয়া সারকে তেমন দরকারী মনে করি ন, কিন্তু সারের পরিমাণ উপযুক্ত মতো 
বাঁ়াইতে পারলে ফলের পরিমাণও বাড়িকে সে বিষয়ে সন্দেহের কারিগ নাহি 

পূর্বে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সার প্রস্তুতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। “এ সকল, 
উপায়ে যে সার পাওয়া যাইবে তাহার দ্বার! বহু জমিকে সারবান কর! যাইতে 
পারে । গোময় অতি উত্তম সার। এ দেশে গোপালন তেমন যত্রের সহিত 


৪ 


ফসলের নাম 


চাউল 
(১৩/ মণ) 

গম 
(৯৮ মণ ) 
যব, বাজর!, 
ভুট্টা ইত্যাদি 


ছোলা! 
(১০২ মণ ) 
সরিষা 
(৭'১/ মণ) 
তিল 
(৭'১/ মণ) 
তিসি 
(৬৯/ মণ) 
তুলা 
(১৫/ মণ ) 
পাট 
( ১৭"৪/ মণ ) 
ইক 
(৫৫৫/ মণ) 


যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


বিভিন্ন বৎসরে কৃষির জন্য নিয়োজিত 


১৯৩৩--১৯৩৪ 
জমির পরিমাণ 
২১৬৭২৫০০ একর 

২৮২৭৪২৫০০/মণ 
১৪৫৫০০ একর 

১৪২৫৯০০/ মণ 
৮৪৮০০ একর 
৫৯০০ 


ৰু 
২৩০০, 
১৭৪৯০০ একর 
১৮১৯৯৬০/ মণ 
৬৯৩৪০০ একর 
৪৯২৩১৪০/ মণ 
২৫৭৯০০ একর 
১১৩৬৮৮০/ মণ 
১২৩৮০০ একর 
৮৯৫৬২০/ মণ 
৫৮০০০ একর 
৮৭০০০/ মণ 
২১৪২৩০০ একর 
১৪৬৯৭৬০২০/ মণ 
২৫৬৬০০ একর 


১৪২৪১৩০০/ মণ 


ফলন জমির পরিমাণ 


১৯৩৪-__-১৯৩৫ 
ফলন 
২০৭৩৯৭০০ একর 
২৬৯৬১৬১০০/ মণ 
১৫৪৭০০ একর 
১৫১৬৩৬০/ মণ 
৯১৩০০ একর 
৬২০০ *% 
২১০০ 


> 
২০৬৯০০ একর 
২১১০৩৮০/ মণ 
৭২৩৮০০ একর 
৫১৩৮৯৮০/ মণ 
১৫৮৫০০ একর 
১১৩৭৩০০/ মণ 
১২৫৮০০ একর 
৮৬৮০২০/ মণ 
৫৮০০১ একর 
৮৭০০০/ মণ, 
২১৬০৪০০ একর 
৩৭৫৯০৯৬০/ মণ 
২৭৬২০০ একর 
১৫৩২৯১০০/ মণ 


বাংলার কৃষিক্ষেত্ৰের উৎকর্ষসাধন ৫১ 


জমি ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের তালিকা 


১৯৩৫-১৯৩৬ 
জমির পরিমাণ ফলন 
২১০৯১৯০০ একর 

১২৭৪১৯৪৭০০/ মণ 


১৯৩৬--১৯৩৭ 


জমির পরিমাণ ফলন 


২১৯৯২৫০০ একর 
২৮৫৯০২৫০০/ মণ 


১৯৩৭-__-১৯৩৮ 


জমির পরিমাণ ফলন 


২২২০০৫০০ একর 
২৮৮৬০৬৫০০/ মণ 


১২৭১০০ একর ১৪৯৫০০ একর ১৬০৯০০ একর 
১২৪৫৫৮০/ মণ ১৪৬৫ ১০০/ মণ ১৫৭৬৮২০/ মণ 
৯০০০০ একর ৯৫০০০ একর ৯৫০০০ একর 
৫৬০০০ ৬১০০০ ৮ "৫৮০০০ % 
২০০০ ৯ ২১০০ * ২০০০ % 
১৮২৯০০ একর _ ২৪১৯০০ একর ২৭৯৫০০'একর 
১৮৬৫৫৮০/ মণ ২৪৬৭৩৮৯/ মণ ২৮৫০৯০০/ মণ 
৭১০৭০০ একর ৭৪০২০০ একর ৭৭০৭০০ একর 
৫০৪৫৯৭০/ মণ ৫২৫৫৪২০/ মণ ৫৪.৭১৯৭০/ মণ 
১৬৫১০০ একর ১৮৩৪০০ একর ২০৯৭০০ একর 
১১৮৮৭২০/ মণ ১৩২০৪৮০/ মণ ১৫০৯৮৪০/ মণ 
৯৮২০০ একর ১৩০৬০০ একর ১৩৭০০০ একর 
৬৭৭৫৮০/ মণ ৯০১১৪০/ মণ ৯৪৫৩০০/ মণ 
৫৭৯০০ একর ৫৮১০০ একর ৫৮০০০ একর 
৮৬৮৫০/ মণ ৮৭১৫০/ মণ ৮৭০০০/ মণ 
২৬৭০৩০০ একর ২১৫৪৮০০ একর ২১৬০৯০০ একর 
৪৬৪৬০২২০/ মণ ৩৭৪৯৩৫২০/ মণ ৩৭৬৯৯৬৬০/ মণ 
৩২৫৪০০ একর ৩৫৪৮০০ একর ২৯০১০০ একর 


১৮০৫৯৭০০/ মণ 


১৯৬৯১৪০০/ মণ 


১৬১০৫৫৫০/ মণ 


২ বুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


সম্পাদিত হয় না ৷ গোঁপালন ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন । গোঁপালন দ্বারা যেমন 
প্রচুর সার পাওয়া যায়, তেমনই উহাদের সাহায্যে আরও বহুবিধ দ্রব্য উৎপাদন 
করা সম্ভব । গোপালন বা পশুপালন সম্বন্ধে এইজন্য ভিন্নভাবে আলোচনা 
করিলাম। যাহা হউক, এই গোময়ের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং বৰ্তমানে যাহা 
পাওয়া যাইবে তাহাকেও উপযুক্ত উপায়ে রক্ষা করিয়া! সারের প্ৰাচুৰ্য হইতে পারে । 
* অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, আমরা এ সম্বন্ধে মোটেই তেমন সজাগ 

থাকি না। যদি সারের ব্যবস্থা ঠিকমত করা. যায়, তাহা হইলে ফসলের পরিমাণ 
দেড় হইতে ছুই গুণ পর্যন্ত বাড়াইতে পারা যাইবে । 

সারের সহিত উপযুক্ত প্রথায় চাষের কথা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ৷ চাঁবকার্যও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথানিয়মে সম্পাদিত হয় না। হল চালনার সময় গভীরভাবে 
মৃত্তিকাকে নাড়িয়া না দিলে নিচের মাটি উপরে উঠিতে পারে ন! । নিচের মাটিকে 
উপরে আনয়ন করাই চাষের প্রধান কর্তব্য ৷ ইহার দ্বার| দ্বিবিধ উপকার পাওয়া 
যায়। প্রথমত নিরস্থ মাটি যাহার মধ্যে অধিকতর সারবন্ত জম! হইয়াছে, তাহা 
উপরে উঠিয়া আসে, দ্বিতীয়ত নিচের মাটি বাতাসের সহিত মিলিত হওয়ায় উহার ' 
মধ্যে বাতাস আবদ্ধ হইয়| যায়। এই বাতাস গাছের! শিকড় সহযোগে গ্রহণ করে 
ও উহার সাহায্যে জমির মধ্যস্থিত জৈব পদার্থ পরিবর্তিত হইয়া উদ্ভিদের 
এহণোপযোগ আহারে পরিণত হয়। সার উদ্ভিদের খাঘ ; তাহা প্রধানত জলে 
দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে। এই জলীয় ভ্রবণের যে অংশ অধিকতন্ন 
নিয়ে চলিয়া যায়__তাহা আর গাছের খাগ্ভহিসাবে গৃহীত হইতে পারে না, কারণ 
ছোট ছোট উদ্ভিদের শিকড় নিয়ে অধিকদুর যাইতে সক্ষম হয় নাঁ। কাজেই 
অধিকতর নিয়দেশে যে খাদ্য গিয়া জন্মিয়াছে, তাহাকে ভুমিকর্ষণ করিয়| উপরে 
আনিতে হইবে । এই কাৰ্য দ্বারা মাটিকেও হালকা করিয়া ফেলা হয়, যাহাতে 
শিকড় সহজে দুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে । 

আমাদের বর্তমান ভূমিকর্ষণের যন্ত্র বা লাঙ্গল তেমন গভীরভাবে মৃত্তিকা 
আলোড়িত করিতে পারে না। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বৰ্তমানে সরকারী আদর্শ 
কৃষিক্ষেত্রগুলিতে উন্নততর লাঙ্গল ব্যবহৃত হইতেছে । ৷ এই লাঙ্গলের বহুলপ্রচলন 
প্রয়োজন ৷ উহা! দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও উহার জীবনকাঁল 
দীর্ঘতর বলিয়া প্রকুতপক্ষে ব্যয় অধিক হয় না, অতএব এ বিষয়েও আমাদিগকে 
অবহিত হইতে হইবে । 
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তৃতীয়ত মরস্থমী আবহাওয়ার কথা । নানা কারণে আমাদিগকে অনিশ্চয় 
বৃষ্টিধারার জন্তু পথ চাহিয়া! কৃষিকার্য পরিচালন করিতে হয়। প্রথমত আমরা 
অত্যন্ত ভাগ্যনির্ভরশীল । মনে করি ভবিতব্যকে খণ্ডানো যায় না । কাজেই যাহা 
হইবার তাহা হইবেই ৷ কিন্তু ইহাই কি সত্য? যদি তাহা সত্য হইত তাহা 
হইলে মানুষের চেষ্ঠা ব| পরিশ্রমের কোনো মূল্যই থাকিত না। কিন্তু আমরা সর্বদা 
দেখিতেছি যে, কোনো! ব্যক্তি অধিক পরিশ্রম করিলে সে অল্পপরিশ্রমী ব্যক্তির 
তুলনায় অধিক আয় করিয়া থাকে । এইরূপ চেষ্টার ফলেই পাশ্চাত্য দেশ ধীরে 
ধীরে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে, আর: আমর! অদৃষ্ঠবাদীর দল 
জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের পূর্বতন উজ্বল কীর্তিকাহিনী ভুলিয়া ক্রমে আমরা 
অধঃপাতের নিয়তম খাদে নামিয়। চলিয়াছি। চেষ্ঠা দ্বার! আমাদিগের বতমান 
দুরবস্থার প্রতিকার হওয়| একান্ত প্ৰয়োজন ৷ এই চেষ্টার ফলে আমরা কি করিতে 
পারি? করা যায় অনেক কিছু । এজন্ত সমস্ত ব্যাপার ভাবিয়া দেখিতে হইবে, 
ও যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা! সম্পাদন করিতে হইবে । অনেকে বলিবেন, হা, 
তাহা তো বুঝিলাম, কিন্ত এই চেষ্টা দারা কি আমরা নির্দিষ্ট দিনে বৃষ্টি আনিতে 
পারিব? হঠাৎ অতিন্ব্ি হইলে দেশকে কি বন্তার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে 
পারিব? ইত্যাদি । হয়তো তাহা সন্পূর্ণপে সম্ভব নহে, কিন্ত একেবারে অসম্ভব 
বলিয়াও আমার মনে হয় না। দেশের মরন্ুমী পরিবর্তন নির্ভর করে দেশের 
বন জঙ্গল ও জলার উপর | বাংলাদেশের উদ্ভিজজসন্তার পূর্বে যাহা ছিল, বত মানে 
তাহা নাই। ইহা অতি সত্য কথা যে, দেশের হাওয়ার মধ্যে জলীয় বাম্পের অংশ 
বহুলাংশে বৃক্ষরাজির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা! অতীত কালের বহু বৃক্ষ 
কাটিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তাহার স্থানে নূতন বক্ষ রোপণ করি নাই। দেশের 
দক্ষিণাংশে বিরাট সুন্দরবন অবস্থান করিয়া এ দেশের বাতাসকে যে জলীয় বাষ্প 
প্রদান করিত-_অরণ্য কাটিয়া আমরা সে জলীয় বাষ্প হইতে দেশকে বঞ্চিত 
করিয়াছি। অথচ তাহার পরিবর্তে নূতন অরণ্য প্রবর্তন করি নাই। তেমনই 
খামে গ্রামে ব্বক্ষাদির অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমর! আবার এই 
বৃক্ষরাজির অভাব পূৰ্ণ করিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় বহুলপরিমাণে বৃষ্টির 
অনিশ্চয়তা দূর করিতে পারিব। তারপর প্রয়োজনবোধে অব্যবহার্য পুফরিণীর 
পক্কোদ্ধার করিয়া, কোথাও বা নহর কাটিয়া, কোথাও কূপ খনন করিয়া অথব| 
নলকূপ বপাইয়াও বর্ষার অনিশ্চয়তার জন্য ক্ষতি হইতে দেশকে রক্ষা করিতে 


৫৪ হুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


পারি। তারপর অতিবর্ধার হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য জলনিকাশের 
পথগুলি উন্নততর অবস্থায় লইয় যাইতে হইবে । এই সকল কার্য সম্পাদন করিতে 
পারিলে তৃতীয় অভাবটিও বহুলাংশে মিটানো যাইবে ৷ 

বন্যার অত্যাচারের কথা মনে হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে দামোদরের উৎপাতের কথা 
মনে হইল । দামোদরের বা বর্ধমান ও হুগলি জেলার বহু ক্ষতিসাধন করিয়াছে 
এবং ভবিষ্যতেও করিতে পারে । এই নদটি হাজারিবাগ জেলার উচ্চ গিরিগান্র 
হইতে নির্গত হইয়া অপেক্ষাকৃত অলপ দূরেই প্রায় সমুদ্ৰতলের সমানতলবিশিষ্ট ভূমির 
উপর আপতিত হইয়াছে । পশ্চিমে অর্থাৎ হাজারিবাগ জেলার মধ্যে অতিবৃষ্ঠি 
হইলেই দামোদর অতি অল্পকাল মধ্যেই ফাপিয়া ফুলিয়| উঠে। এই বারিধারা 
প্রচগ্বেগে বিপুল শ্রোতরূপে দামোদরবক্ষ ভাসাইয়| চলে ।- এই জলধারার ভীষণ 
শক্তি প্রতিহত করিয়া দামোদরের দুক্কৃতি হইতে দেশকে রক্ষা! করিতে হইলে দুইটি 
উপায় গৃহীত হইতে পারে । হয় হাজারিবাঁগের জলধারাকে অন্তত সাময়িকভাবে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, নহে তো এ জলধার! নিয়ভূমিতে নামিলে তাহাকে 
দ্রুত নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিতে হইবে | পূর্বেই বলিয়াছি, দামোদরের জল যখন 
বঙ্গভূমির উপর আপতিত হয়, তখন উহ! প্রায় সমুদ্রতলের সহিত সমতল ভূমিতে 
পড়ে। কাজেই এই জলকে সহজে বাহির করা সম্ভব নয়। অতএব দ্বিতীয় 
উপায়ে এঁ অল নির্গত হইতে পারিবে না'। এখন যদি নদীবক্ষে নামিবার পূর্বে এ 
জলধারাকে ধরিয়! সুবৃহৎ জলাধার মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে 
ওঁ প্রচণ্ড বেগকে মন্দীভূত করা সম্ভব । এই জলধারাকে আবদ্ধ করিয়া বৃহৎ 
জলাধার স্থাপন করা সম্ভব__দে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এরূপ জলাধার হইতে ' 
সমস্ত বংসর ব্যাপিয়া দামোদরবক্ষে জল চালিত হইতে পারে । ইহার ফলে নদীর 
উভয় পাৰ্শ্বস্বিত বতমানের উষর ক্ষেব্রগুলি শশ্তপূ্ণ হইয়া উঠিবে। কেবল এই 
নদীর উভয় তট নহে, নদী হইতে একাধিক নহর কাটিয়া! অধিকতর স্থানকে 
জলদানে শশ্তশালী করিতে পারা যাইবে | এই ভবিষ্যতের সম্ভাবনাটিকে সত্যে 
পরিণত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি অধিবাসীর আন্তরিক চেষ্টা প্রয়োজন । 

পশ্চিমবঙ্গে আরও কতগুলি নদী ব্রহিয়াছে--যেমন অজয় মনুরাক্ষী প্রভৃতি, 
যাহারা সাওতাল পরগণায় অপেক্ষাক্বত উচ্চভূমি হইতে জলধারা আহরণ করিয়া 
মধ্যে মধ্যে বীরভূম ও মুশিদাবাদ জেলার অংশবিশেষকে প্লাবিত করিয়া থাকে । 
এই নদীগুলির অত্যাচার কেবল উহাদিগের দেহ হইতে বাহিত জল নহর কাটিয়া 


. ক্ষেত্রে জলদান করিবে, তাকাই নহে; উপরত্ত এস 
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লইয়া গেলেই যথেষ্টরূপে প্রশমিত হ্ইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়| এই নহয় 
কাটিতে পারিলে আরও অনেক জমিকে সমস্ত বংসর ধরিয়া শশ্শ্তামলা করিতে 
পারা যাইবে। 

নহর ব্যতীত আরও একটি বিষয়ের কথা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন ৷ সামার 
মনে হয়, বীরভূম অঞ্চলের স্থানবিশেষ যথেষ্ট উচ্চ বলিয়া তথায় প্রায় প্রতি বৎসর 
জলের অভাব ঘটে । এ সকল স্থানে কূপ বা নলকৃপ স্থাপন করিতে পারিলে 
কৃষির যথেষ্ঠ উন্নতি হইতে পারিবে । উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য ৷ 
পূর্ববঙ্গে নদীর জল প্রায় সমস্ত বৎসর ধরিয়া পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গেও জলের 
অভাব সহজেই মিটাইতে পারা যাইবে । অতএব বাংলাদেশের এই ছুইটি অংশের 
মধ্যেও কৃষির অধিকতর উন্নতি ঘটিতে পারে । মধ্য-বাংলা ও দক্ষিণ-বাংলাকেও 
নহয় কাঁটিরা বা বর্তমান শাখানদীগুলিকে পরিফার করিয়া কৃষির জন্য উপযুক্ততর 
করা যায় ও সেই সঙ্গে এ অংশের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করা যায়। 

এই নলকুপগুলি পরিচালন করিতে যে শক্তির প্রয়োজন হ'ইবে--তাহা যদি 
প্রচণ্ড না হয়--তাহ| হইলে কার্ষের গতি মন্থর হইয়া চলিবে । যুক্তপ্রদেশে 
ইতোমধ্যে এই 1৮১৪৮০০ বা জলসেচনকার্য বিছ্যুংশক্তি সহযোগে হইতেছে । 
বিহারেও অল্পকাল মধ্যে বিছ্যুংশক্কির সাহায্যে এইরূপ নলকূপ হইতে জলমেচনকার্য 
আরম্ভ হইবে__তাহার সুচনা পাওয়া যাইতেছে। বাংলাদেশেও ইহা সম্ভব | 
পূৰ্ববণিত উপায়ে পশ্চিমবঙ্গে বিছ্যুৎংসক্তি উৎপাদিত হইলে তথায় অপেক্ষাকৃত 
উচ্চভূমিতে নলকুপ হইতে প্রচুর পরিমাণে জল বিদ্যুৎশক্তি সাহায্যে উত্তোলিত হইয়া 


কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে | 4 + 
য়াও কোনোরূপ কাজে লাগিতেছে না, 


বৰ্তমানে যে সকল জলাশয় মাঠে থাকি 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন ৷ পদ্কোদ্ধার করিলে উহারা যে: কেবল 
কল পু্ধরিণীতে প্রচুর পরিমাণে 


মস্ত জন্মানে| যাইবে | পশ্চিমবঙ্গে মংস্তের চাষ অজ পরিমাণে হইয়| থাকে বলিয়া 
তথায় ইহার অভাব রহিয়াছে । এই দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের খাঘসমস্তার 
এক দিকের আংশিক সমাধান হইতে পারিবে । অধিক পরিমাণে মৎস্ত উৎপাদন 
করিতে পারিলে তাহা হইতে অন্ত কাজও করা সম্ভব, তবে সে কাধের জন্য নদীবহুল 
পূৰ্ববঙ্কই প্ৰশত্ততর ক্ষেত্ৰ ইলিশমাছ সময় সময় এত অধিক পরিমাণে ধরা পড়ে 
যে, তাহার একাংশ নষ্ট হইয়া থাকে | ইলিশমাছ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ তৈল 


৫৬ যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


নির্গত হয়; এই তৈল কডলিভার তৈলের হায় ওষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে | এবং 
মংশ্তদেহের অন্ত অংশ হইতেও কার্যকরী পদার্থ ও জমির জন্য উত্তম সার পাওয়া যাইতে 
পারে। এই সমস্ত ব্যাপারের যথোপযুক্ত উন্নতি হইলে এ দেশে কখনই শস্তের 
অভাব ঘটিবে,ন|। পরস্ত অধুনা যে সকল জমির ব্যবহার হইতেছে না, সেগুলিকে 
যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগাইলে অন্ত শ্রেণীর. ফসল উৎপাদন সম্ভব হইবে ) 
বাংলাদেশের কৃষিজাত বিভিন্ন পণ্যের কথা পরবর্তা অধ্যায়ে আলোচিত হইল। 


৮ 
ংলার কৃষিজাত পণ্যের কথা৷ 


কৃষিজাত পণ্যকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। পশুর ব্যবহার 
ক্বষির জন্ নিতান্ত প্ৰয়োজন ৷ ইহাকেই প্রথম স্থান দিয়া তাহার বিবরণ দিব। 
পরে ক্ষেত্র হইতে যে সকল ফসল জন্মায় তাহাদের কথাও আলোচনা করিব । 
খাগ্ভশস্ত গোধুম, ধান্য ইত্যাদি যেমন এই শ্রেণীর অভ্তগত, তৈল-প্রদায়ী বীজ, ইক্ষু, 
সজি, ফলবৃক্ষ এবং ওঁষধের জন্ত ব্যবহারযোগ্য উদ্ভিদও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে । 
বাংলার কৃষিক্ষেত্ৰে সর্ববিধ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্ত সকল প্রকার ফসলের 


পরিবর্তে যে সকল ফসল দ্বারা আমাদের যথেষ্ঠ উপকার হইতে পারে, তাহার 
কথাই বৰ্তমানে আলোচনা করিব । 


পশুপালন, ক্ষেত্রের সার সরবরাহের জন্ বিশেষভাবে প্রয়োজন । গৃহপালিত 


পণ্ড ও পক্ষীর বিষ্ঠা জমিতে দিলে তাহা উত্তম সারের কার্য করে। এই পদার্থটি 
কিছুদিন থাকিলে জল ও বাতাসের সহিত মিলিয়া ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে 
থাকে। এই বিষ্ঠাজাতীয় পদার্থ যে নাইট্ৰোজেন, অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেনের সহিত মিলিত রহিয়াছে তাহা ক্রমে আামোনিয়ায় পরিণত হয় । 
্যামোনিয়া পরে অন্ত পদার্ধে পরিণত হইতে থাকে । অথবা বিষ্ঠা হইতে প্রথমে 
যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা ক্রমে ত্যামোনিয়ায় পরিবর্তিত হইতে থাকে । 
আ্যামোনিয়া গ্যাসীয় পদার্থ, এইজন্ত সহজেই উহা বাতাসের সহিত মিলিত হইয়া 
যাইবে। পশ্বাদ্বির বিষ্ঠা এইজন্ত খোলা জায়গায় শুদ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া রাখা উচিত 
নহে । খুলিয়! রাখিলে আযামোনিয়ার স্তায় পদার্থ সহজে উড়িয়া যাইতে পারে, 


ত 


বাংলার কৃষিজাত পণ্যের কথা টু 


হয় না, কাজেই আমাদের গোবর-সারেও উপযুক্ত পরিমাণ ফলপ্ৰদ পদার্থ থাকে 
না। পশ্বাদির মূত্ৰও উত্তম সার, উহা হুইতেও প্রচুর পরিমাণে ত্যামোনিয়| পাওয়া! 
যায়। মানবমূত্রেও' এরূপ পদার্থ পাওয়া যাইবে । এই সকল তরল সার 
যথানিয়মে আহত হইয়া উপযুক্ত পাত্রে রক্ষিত হইলে তাহার দ্বারাও মাটিকে 
সারবান করা! সন্তব। এ বিষয়ে একটি কথ| মনে রাখিতে হইবে যে, মুত্র তরল 
পদাৰ্থ বলিয়া উহাকে সহজে রক্ষা করা যায় না। যদি আব্বত স্থানে গর্ত কাটিয়া 
উহার মধ্যে এই মূত্র আহত হয় ও প্রতি' তিন দিন পর পর ও তরল পদার্থকে 
উপযুক্ত পরিমাণ শুদ্ধ ছাই বা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার 
সারভাগ রক্ষিত হইয়া থাকিবে। উহ] প্রতি এক মাস বা দেড় মাস অন্তর জমিতে 
দিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে হইবে ৷ এই সার সজিক্ষেত্রের অন্ত 
বেশ উপকারী । 

পশুপালন করিতে গেলে পশুর পরিত্যক্ত এই মলমুত্ৰ যেমন জমির জন্ত কাজে 
লাগিবে, তেমনই উহার দেহও নানাবিধ উপকারে আসে। গবাদি পশুর দুগ্ধ 
মানবের অতি প্রয়োজনীয় থা । পূর্বে এ দেশে দুগ্ধ, দ্বত, ননী, মাখনের অভাব 
ছিল না। এমন কি দরিদ্র-গৃহেও এই পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত । আজ 
অবস্থা অগ্থরূপ হইয়াছে । আমরাও পশুর যত্র লইতে পারি না, কাজেই তাহারাও 
আমাদিগকে উপযুক্তমত খাগ্ঘসামগ্রী প্রদান করিতে পারে না। গৃহপালিত পশুর 
উপযুক্ত যত্ব করা প্রত্যেক বাঙালীরই অবশ্কর্তব্য । দুঃখের বিষয় এই যে, গাভী 
যে দেশে দেবতা বলিয়া পূজিত হয়, সেই দেশেই গাভীর অযত্র সর্বাপেক্ষা অধিক । 
বৈ এবাৰ দেখিছা মিট তই রে পীন অভ ফিরত 
চিত্ত৷ করে । অথচ পাশ্চাত্য দেশে যেখানে লোক গো-খাদক বলিয়া এ দেশের 
লোকের নিকট স্বণ! অর্জন করিয়াছে ও ভ্রেচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহাদের 


' দেশে কিন্ত গবাদি পশুর যথেষ্ঠ পরিমাণে যর লওয়া হইয়া থাকে । বলদ না হইলে 
এ দেশে চাষের উপায়, নাই) অথচ এ বলদণ্ডলিকে অনাহারে ও অল্লাহারে এরূপ 


৫৮ যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


অবস্থায় রাখা হয় যে উহাদের খাটিবার জন্য দৈহিক শক্তি মোটেই থাকে নাঁ। প্রতি ৷ 
খৃহে পালিত পশুদ্িগকে যথেষ্ট আহার প্রদান করা কতব্য । পশুর আহার খড় বা 
বিচালির পরিমাণ যথেষ্ট না হইলে তাহাদের জন্য ঘাস অথবা অন্ত জাতীয় উদ্ভিদ 
জন্মাইতে হইবে । সাধারণত দেখ! যায় পশুর খাগ ভাদ্র আশ্বিন ও কাতিক 
মাসেই কম পড়ে । এ সময়ের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ডাঙা জমিতে ভুট্টা, কুড়মি 
প্রভাতি শস্তের চাষ করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি যথেষ্ঠ বড় হইয়া গরুর খাবার 
উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। নেপিয়ার ঘাসও ও সময় বেশ ভাল জন্মায়, উহাও গবাদি 
পশুর উত্তম খাদ্য । বিচালির অভাব এইসব পদার্থের সাহায্যে পুরণ করা তেমন | 
কঠিন হইবে ন| । - | 
গাভীর পরিচর্যা ব্যবসায়ের জন্তও করা দরকার। প্রত্যেক গ্রামে অন্তত একটি 
করিয়া গোপালনক্ষেত্র বা ডেয়ারি স্থাপন করিলে দেশের শিশুদিগের জন্য যেমন 
সুখাদ্য সরবরাহ কর! যায়, তেমনই অবিকৃত উদ্ধত দুগ্ধাংশ হইতে মাখন তুলিয়া, ছানা 
কাটিয়া, ঘোল মারিয়া নানাবিধ পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে। কোথাও বা দুগ্ধ 
হইতে জমানো-ছুগ্, মাখন, পনীর ইত্যাদি প্ৰস্তুত হইতে পারে ৷ এই সকল পদার্থ 
মন মানুষের আহাৰ্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়; তেমনই উহার অগ্ ব্যবহারও 7 
রহিয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে যেখানে লোকের প্রয়োজনানুযায়ী খাগ্তশস্ত অথবা 
মাংসধাদছ যথেষ্ঠ পাওয়া যায় না, সেখানেও ছুপ্ধ হইতে প্রস্তুত ছানা বা কেষিন 
বহুলপরিমাণে প্লাসটিকশিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে | অতএব আমাদের দেশেও 
প্রয়োজনাতিরিক্ত কেধিন প্রস্তুত হইতে পারে। গাভীর উপযুক্ত পরিচর্যা করিলে 
ভাল ঝাড় অন্ত প্ৰদেশ হইতে আনাইয়| এ দেশের গাভী হইতেও উন্নততর শ্রেণীর 
বাছুর জন্মানো যায় এবং গাভীর হুগ্ধও বাড়ানো সম্ভব হুয়। এ দেশ হইতে একটু 
পশ্চিমে গেলেই উন্নতশ্ৰেণীর ষড় ও গাভী পাওয়া যাইবে । ওঁ গাভী ও ষাঁড় এ 
দেশে আমদানি করিয়াও গোপালনক্ষেত্র স্থাপন কর! সম্ভব । এ বিষয় লইয়া খুব 
অল্পসংখ্যক লোকই চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ 
‘কেহই এযাবৎ করেন নাই। নিশ্চেষ্ট বাঙালীর এ বিষয়ে সত্বর দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন । 
ডেয়ারি হইতে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থের বহুল প্রচার ঘটিতে পারে । 

এ দেশ হইতে ভাল মাখন প্রায় অস্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন মাখনের পরিবর্তে 
বিদেশী ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম মাখন বিক্রয় করিয়া চলিয়াছে। কৃত্রিম মাখনের খাগ্গুণ 


+ 


.. পারিবে । ‘এই পদার্থটিকেও বহুলপরিমাণে প্ৰস্তুত 


তাহা বিদেশেও রপ্তানি হইতে পারে |. 
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অতিশয় নিকট । অথচ আমরা ওঁ নিক পদাৰ্থ ই খাদ্হিসাবে ব্যবহার করিতেছি ৷ 
হয়তো কেহ কেহ বলিবেন, মাখন এ দেশীয় জীবনযাত্রার জন্ তেমন প্রয়োজনীয় 
নছে। মানিয়া লইলাম। কথাটি সম্পূৰ্ণ না হইলেও আংশিকভাবে সত্য, সমস্ত 
বাঙালীজাতি মাঁখন ব্যবহার না করিলেও তাহাদের অনেকেই নূতনতর জীবনযাত্ৰায় 
অভ্যস্ত হওয়ায় এই পদাৰ্থটির প্রয়োজন অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে হইয়াছে। এ 
প্রয়োজনও আমাদিগকে বাংলা হইতেই মিটাইতে হইবে। বাঙালীর দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রায় ঘ্বতের প্রয়োজন যথেষ্ট । এই ঘ্বতও এখন আর খাঁটি অবস্থায় পাওয়া 
যায় ন| । শতকরা ৮০৷৯০টি দোকানে ঘ্বতের পরিবর্তে“ ভেজিটেব্ল প্রডাক্ট বা 
কৃত্ৰিম দ্বৃত মিশ্রিত একটি পদার্থ পাওয়া যায়। উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত 
খাদ্য নহে । এই পদার্ঘটি বৰ্তমানে সমন্ত দেশকে ছাইয়| ফেলিয়াছে। দ্বতের 
অনটনই এই নিক পদার্থের ব্যবহার বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যখন এ দেশে উত্তম 
স্বত পাওয়া যাইত তখনকার দিনে মানুষ দীৰ্ঘায়ু হইত। বৰ্তমানে এই সকল .. 
কুখাগ্চ আহার করার ফলে আমরা ক্রমশ অল্ায়ু হইয়া চলিয়াছি। কাজেই প্রচুর 
পরিমাণে দ্বত প্ৰস্তত করিলে তাহা সহজেই বিক্রয় কর! যাইবে ও আমরাও স্বাস্থোর 
উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইব ৷ 

ছানাঁও আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উন্নত 
প্রথায় বছল পরিমাণে ছানা প্ৰস্তত করিয়া তাহাকে যেমন খাছহিসাবে ব্যবহার করা 
যাইতে পারে, তেমনই উহার দ্বারা একটি রাসায়নিক শিল্প-প্রতিঠান গঠিত হইতে 
করা উচিত । ইহার সহিত 
দুদ্ধের চিনি বা ল্যাকটোযও পাওয়া যাইবে ৷ উহাও একটি প্রয়োজনীয় পদাৰ্থ ৷ 
বিক্রয় করা যায়, তেমনই উহাকে ছুধচুৰ্ণে 


ছুপ্ধকে ঘন করিয়া যেমন ঘনদুঞ্ধ বি 
পরিণত করিয়াও রোগীর ও শিশুর জন্ত থা্হিসাবে চালানো যাইতে পারে । এই 
সকল পদার্থ কেবল দেশেই চলিবে না, উহাকে উত্তমরূপে প্ৰস্তত করিতে পারিলে 


পশুপালনকাৰ্ষ যথানিয়মে প্রবর্তিত হইলে এইসকল শিল্পশালার প্রতিষ্ঠা সহজেই 
হইতে পারিবে। “এইসকল শিল্প ব্যতীত পশুর মাংস খাগ্হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়| 
থাকে৷; মেষ ও ছাগল এইরূপ মাংসের জন্তই বহুল সংখ্যায় নিত্য প্রয়োজন হয়। 
এডিবি রিতা তোর OURAN 
অস্থি, রক্ত, কোনো পদাৰ্থ ই ফেলিয়া দিবার জিনিস নহে । সব-কিছুই মানুষের 


৬০ বুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


ব্যবহারে লাগানো যাইতে পারে । আমরা সচরাচর ধান ব্যতীত অন্য খাছশস্ত 
উৎপাদন করিতে চেষ্টা করি না। অথচ বাংলাদেশের অল্প পশ্চিমে বিহার হইতে 
পাঞ্জাব পর্যন্ত, প্রত্যেক দেশেই আরও নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে । অবশ্য 
এ সমস্ত দেশ ধান্চের অন্ত তেমন উপযুক্ত নহে, কাজেই তথায় গোধুয বা গমই প্রধান 
শশ্ত। কিন্ত গম ভিন্ন আরও অনেক ফসল তাহারা উৎপাদন করিয়া থাকে । ইহা 
সত্যই লজ্জার কথা যে, বাঙালীর হ্যায় অন্ত কোনও প্রদেশবাসী সর্বপতৈল ব্যবহার 
না করিলেও বাংলায় সরিষার চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হয় ন| | বাঙালীর জন্য সরিষা 
সরবরাহ করে যুক্তপ্রদেশ। বাংলায় কি ইহার চাষ সম্ভব নহে? আমার তো 
মনে হয় এই ধারণা অত্যন্ত ভুল যে, ইহার চাষ এখানে হইতে পারে না। 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে যেখানে আমনধানের চাষু সম্ভবপর নহে, সেখানে সরিষার 
চাষ বেশ ভালভাবেই হইতে পারে, কিন্ত আমরা তাহ! করি ন! । বিহার অঞ্চলে 
= দেখিয়াছি ভাদ্ৰ হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত চাউলের দর চড়া থাকে। চাষী গৃহস্থ 
সেই সময় চাউলের পরিবর্তে অন্যান্য খান্থশস্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। 'জ্যৈষ্ঠের 
শেষে তুটা বুনিয়া তাহা! ভাদ্ৰে উঠাইয়! লয় ও ভাদ্ৰ মাল এ ভুট্টা দ্বারাই তাহারা! 
চালাইয়| লয়। ইহ] ব্যতীত কোদো, গোন্ধ লি, বাজর প্রভৃতি আরও কতকগুলি 
শম্ভ তাহারা আরাবণ-ভাদ্রে রোপণ করিয়! কার্তিক মাসে কাটিয়া লয়। উহ দ্বারাও 
তাহাদের দুদিনে যথেষ্ট সাহায্য হইয়| থাকে । কিন্ত বাঙালী কৃষক অন্ত ফসলের 
কথা মোটেই ভাবে না। তাহারা আধাঢ-শ্রাবণে ধান রোপণ করিয়া বসিয়| 
থাকে। সেই অগ্রহায়ণ মাসে ধান্ত উঠিলেই তাহারা পরম সন্ত | কিন্ত এ দেশেও 
ব্যাপকভাবে ভুট্টার চাষ হইতে পারে, এবং নানাবিধ রবিফসল তো জন্মানো খুবই 
সম্ভব । গত বংসর চাউলের অভাব ঘটিলে রবিফপলের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ঠ 
হয়। ফসলও মন্দ হয় নাই। প্রতি বংসরই এইরূপ গম ছোলা! যব প্রভৃতি নানাবিধ 
রবিশন্ত এ দেশে জন্মাইতে পারে। তাহা ছাড়া আলুর চাষও ব্যাপকভাবে করা 

. যায়। 
আলু, চাউল, যব, জুট প্রভৃতি শ্বেতসারপ্রধান খা । শ্বেতসার নানাভাবে 
বত মানে ব্যবহৃত হইতেছে ৷ ইহার সাহায্যে যেমন গ্রকোষ প্রস্তুত হয়, তেমনই 
ইহা হইতে সুরাসার, আযাসিটোন গ্লিসারিন, সাইট্,ক৷ অ্যাসিড প্রভৃতি ' অতি 
প্রয়োজনীয় নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ প্ৰস্তত হইয়া থাকে। আবার বালির সায় 
রোগীর পথ্যও এই শ্বেতসার হইতেই পাওয়া যায়। কাজেই আমরা শ্বেতসার বহু 
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পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারিলে এই সকল পণ্যও এখানে প্রস্তুত করিতে পারিব। 
আশ্চর্যের কথ! এই যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশ এখান হই ভাজা 
প্রধান খাগশস্ত লইয়া গিয়া তথায় এইরূপ পণ্য প্রস্তুত করিয়া পুনরায় তাহা 
অত্যধিক মুল্যে এ দেশেই চালান দিয়! থাকে, অথচ আমরা ওঁ পদাৰ্থ প্ৰস্তুত করিতে 
চেষ্টামাত্র করি ন| । ? 

বাঙালীর গৃহে চিনির ব্যবহার অল্প নহে । আমরা যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার 
করি, তাহা আমাদের দেশেই জম্মিতে পারে । কিন্তু কে সে চেষ্টা করিয়াছে? 
একদিন ভারতবাসী ভাবিত, জাভার সহিত চিনি প্রস্তুত ব্যাপারে তাহারা কখনই 
প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না । অথচ এখন জাভা হইতে চিনি তো এ দেশে 
একেবারেই আসে না ৷ কেবল তাহাই নহে, এখন ভারতবর্ষ হইতে চিনি বাহিরে 
রপ্তানি হইবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। বাঙালী চেষ্টা করিলে 
তাহারই চিনির কল হইতে সমস্ত বাংলাদেশকেই চিনি সরবরাহ করিতে পারে । 
অতএব এ দেশে ব্যাপকভাবে ইচ্ছ্র ঢাঁষ হওয়া প্রয়োজন । ইক্ষু হইতে কেবল 
যে চিনি প্ৰস্তত হইবে তাহাই নহে, ইক্ষুর রস নিডড়াইয়া লইলে যে ছিবড়া পড়িয়া 
থাকে, তাহাকেও কাজে লাগানো যায়। অবশ্ত সাধারণ গুড়ের ব্যবসায়ীরা ঞঁ 
পদার্ঘটি পুড়াইয়া ইক্ষুরস আবাল দেয়, কিন্তু তাহা না করিয়া উহাকে কাগজ- 
প্রস্তুতের জন্ত ব্যবহার কর! শ্রেষ্ঠতর ব্যবস্থা । এই ছিবড়াগুলি সেলিউলোযজাতীয় 
পদার্থ। সেলিউলোয হুইতেই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে, কাজেই ইক্ষুর ছিবড়ার 
সহায়তায় মাঝারি আকারের কাগজের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে । 

ইক্ষুর কল বংসরের মধ্যে চার কি পাচ মাস কাল চলিতে পারে ॥ বাকি সময় 
উহ| বন্ধ থাকে । কর্মাদিগের অন্ত অন্ত একটি কাজ যদি ঠিক করিয়া দেওয়া সম্ভব 
হয়, তাহা হইলে এই ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ অধিক হইবে ৷ এইরূপ একটি 
কাজ হইতেছে চিনি বাহির করার পর যে গুড় বা মোলাসেষ পড়িয়া থাকে তাহার, 
উপযুক্ত ব্যবহার । এই মোলাসেষ সহযোগে কারমেন্টেশান শিল্প প্ৰতিষ্ঠিত হইলে 
সেখানে পাওয়ার আযালকোহল, এমাইল আযালকোহল, এমাইল ত্যাসিটেট প্রভৃতি 
কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্ৰস্তত হইতে পারে । ইহা! ব্যতীত নাইটি,ক আযাসিড, 
ল্যাকাটক অযাসিড, গ্লিসেরলও ইহারই ফারমেপ্টেশনে পাওয়া যায়। আবার সমস্ত 
ফারমেন্টেশনের উৎপন্ন পদার্থ বাহির করিয়া লইলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকেও 
জমির জন্তু সাররূপে নিয়োগ করা যায় । যদি চিনির কলের সঙ্গেই এইসকল পদার্থ 


৬২ যুদ্ধোতর বাংলার কৃষি ও শিল্প 


প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে পূর্বোক্ত শিল্পকে অধিকতর লাভবান 
করিয়া তোলা সম্ভব হইবে ৷ 


ক্রিম রেশমে পরিণত করিয়া উন্নততর বসন্তের নিৰ্মাণ সম্ভব হইবে । কেন যে 
আমরা! এ বিষয়ে চেষ্টা করি না, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত । আমি তো মনে করি, 
এখনই এ বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন । এই কাজটির জন্ত যুদ্ধোত্তর কালের 
অপেক্ষা করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই । 

পুর্বে পশুপালন বিষয়ে বলিয়াছি, পশুর অস্থিচর্ম সকলই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 


তখন বহু পরিমাণে সাবানশিল্পে নিযুক্ত হইতে পারিবে । উহা ব্যতীত কৃষিক্ষেত্র 
হইতেও নানাবিধ তৈলবীজের চাষ করিয়া তৈল উৎপাদন করিতে পারিলে তাহাকে 
সাবানশিল্পের কাজে নিযুক্ত কর! সহজসাধ্য হইবে ৷ 

নানাবিধ ফল কাচ! ও পাকা অবস্থায় আহাৰ্য হিসাবে ব্যবহৃত হুইয়| থাকে । 
স্বাস্থ্যের জন্ভ ফল আহার করা অতীব প্রয়োজন । গুনে দেখিতাম, প্রত্যেক 
রেল-স্টেশনে ও রাস্তাঘাটে অধিক ফল ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ বিজ্ঞাপনের 


বাংলার কৃষিজাত পণ্যের কথা ৬৩ 


আকারে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ আশ্চৰ্যের কথা এই যে, ইংলণঙ্ডে 
ভাল ফল মোটেই উৎপন্ন হয় ন| | তথায় আপেল আসে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া 
হইতে, কমলা যায় স্পেন ও প্যালেস্টাইন হইতে । সিঙ্গাপুরের কলা এবং আনারস- 
ইংলণ্ডের বাজারেই বিক্রয় হয়, তেমনই আঙর প্রভৃতি ফ্রান্স ও ইটালি হইতে যায় । 
মোট কথা, নানা দেশ হইতে বিভিন্ন ফল তথায় আমদানি হয়, কারণ উহ্‌! জাতীয় 
স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ৷ বাংলাদেশেও আমরা কতকগুলি ফলের চাষ 
সহজেই করিতে পারি । এ দেশে পশ্চিমের আম, শ্রীহট দাঞ্জিলিং ও নাগপুরের 
কমলালেবু প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। বাংলাদেশে আমের চাষ, কলা ও' 
আনারসের চাষ অতি সহজেই হইতে পারে । গোলাপজাম, জামরুল প্রভৃতিও 
এ দেশে বেশ জন্মায় । কিন্তু কোথাও ইহাদের উৎপাদনকার্য ব্যাপকভাবে হয় না, 
অথবা উন্নততর শ্রেণীর ফলও কেহ্‌ জন্মাইতে চেষ্টা করে না। বাংলাদেশে কলা, 
পেঁপে, আনারস, আম, পাতিলেবু প্রভৃতি নানাবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হইয়া অন্তান্ত প্রদেশেও বিক্রীত হইতে পারে | ইহার চেষ্টাও করিতে হইবে । 
পরিশেষে ইহাই বলিতে চাই যে, বাঙালীর শ্রীহীন সংসারকে সুন্দর করিতেই 
হইবে । নান! ভাবে দেশের ধন দেশে রাখিয়া ও এ দেশীয় পণ্য বিদেশে পাঠাইয়া' 


বিত্তশালী হইতে ন| পারিলে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ছুঃখময় হইবে । 
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